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॥ উৎসর্গ ॥ 

যিনি সপপ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিবার সময় 
হইতেই, পুরাতত্বানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহার চর্চার সূত্রপাত করিয়া 
অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই দীঘাঁপাতিয়াধিপতি 

অনরেবল রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের তৃতীয়-পুত্র-গ্রবত্তিত বরেন্্র- 
অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক সম্কলিত «গৌড়-বিবরণ” তাহার পবিত্র স্মৃতির 
সমাদর-রক্ষার্থ উৎসর্গীকৃত হইল। 

॥ শুঁভমত্ত | 
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দিনাজপুর স্ম্লিপি 



ভূমিকা 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রমাপ্রসাদ চন্দ একটি ম্মরপীয় 

নাম। জনৈক সাধারণ স্কুলশিক্ষক হইতে অসাধারণ প্রতিভ1 ও অধ্যবসায়ের 
বলে" তিনি প্রথম শ্রেণীর এঁতিহাসিক গবেষকের সম্মান লাভে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। এদেশে এইরূপ কৃতিত্বের দৃষ্টাস্ত বিরল। বাংলা ১৩১৯ সালে 

(১৯১২ শ্রীহ্টাবে ) ঠাহার গোড়রাজমালা” প্রকাশিত হইলে বাগালী 

এতিহাসিক সমাজে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল । কারণ নিছক শিলালেখ 

ও তাত্রশাসনের ভিত্তিতে বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনায় তিনিই 

পথ প্রদর্শন করিলেন। আজ কিঞ্চিঘধিক অর্ধশতান্দী পরে গ্রন্থখানি 

পুনমূ্রিত করিতে গিয়! নবভারত পাবলিশার্স কর্তৃপক্ষ আমাকে উহার 
ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 
কারণ এই উপলক্ষ্যে স্বর্গীয় এতিহাসিকপ্রবরের প্রতি আমার অকৃত্রিম 

শ্রদ্ধানিবেদনের একটা সুযোগ পাওয়া গেল । 
নিয়ে আমরা সংক্ষেপে রমাপ্রসাদের জীবনী এবং ভদ্রচিত *গোঁড়রাজ- 

মালা”য় উল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর পরবর্তীকালে যে নূতন আলোকপাত 
হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিং আলোচনা করিব। 

(১) 

কালীপ্রসাদের পুত্র রমাপ্রসাদ ১৮৭২৩ খুষ্টাব্ষের ১৫ই আগস্ট ঢাকা জিলার 
শ্রীধরখোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার ডাফ কলেজ হইতে তিনি 

১৮৯৬ শ্রীষ্টীন্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
প্রথমে কয়েকটি বেসরকারী কলেজে শিক্ষকতা করিবার পর তিনি কলিকাতার 

হিন্দু স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন । সেখান হইতে রমাপ্রসাদ রাজশাহী 

কলেজিয়েট স্কুলে বদলী হন। প্ররাবৃত্ত এবং ন্বৃতত্বের অনুশীলনে তাহার 
গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছিল। কলিকাতার 10৩ [08৬0 পত্রিকার ১৯০০ 

খ্রীষ্টাব্ধের আগছ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত রমাপ্রসাদের সব প্রথম প্রবন্ধটির নাম 

490106 চ০01£90/60 0118196615 01681191008 13151015।  ১৯০৪ 

ও ১৯০৯ শ্রীষ্টান্ষের মধ্যে বোস্বাইয়ের 1851 ৪10 ৬1০৪ পত্রিকায় তাহার 

বৃতত্ব ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 



রর ] ০০২ ] 

দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের পরামর্শে রমাপ্রসাদ বাঙালী 

জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বঙ্গীয় 

সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় (রাজশাহী, ১৩১৫ সাল ) এবং তৃতীয় ( ভাগলপুর, 
১৩১৬ সাল ) অধিবেশনে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । ১৯১০ শ্রীষ্টাব্ধে 

তিনি শরৎচন্দ্র এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত রাজশাহী জিলার 

নানাস্থানে প্রত্রবস্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে রাজশাহীর বরেন্দ্র 

অনুসন্ধান সমিতি ও উহার প্রদর্মশালার সূত্রপাত হয়। শরংকুমার সমিতির 

প্রেসিডেন্ট, অক্ষয়কুমার ডাইরেকটার এবং রমাপ্রসাদ অবৈতনিক সম্পাদক 
হইলেন। প্ুরাবস্ত সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সমিতি হইতে কতিপয় মৃল্যবান্ 
পুস্তকও প্রকাশিত হইল। বাংলাতে রমাপ্রসাদের *গৌড়রাজমাল' এবং 

অক্ষয়কুমারের 'গোৌঁড়লেখমালা" ১৯১২ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রমাপ্রসাদের 
[70০-/১79810 [২৪০০5 ৯৯১৬ খ্রীষ্টান বাহির হইয়াছিল। তাহার পা্ডিত্যের 

পরিচয় পাইয়া ৯৯১৭ খ্রীষ্টান্যে ভারত সরকারের পুরাতত্ব বিভাগ রমাপ্রসাদকে 

স্কলার হিসাবে গ্রহণ করে। সেই সময় তিনি সাক্ষী জাদুঘরের প্রাবস্তর 

তালিকা (১৯২২) রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন । তাহার [08665 01 0106 

৬০0101$6 11050110610103 01 01)9 91008 01 98001)1 এবং 4৯1০10৪০1০9 

810৫ ড81517188. [18016100 সংজ্ঞক দুইখানি পুস্তিকীও এই সময়েই 

রচিত হয়। এগুলি প্ুরাতত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল (1161101 

০, 1, 1919, এবং 141600011০0, 5, 1920)। 

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় 

ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে লেকচারার নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ব 

বিভাগ খোল হইলে তাহাকে উহার প্রধান নিয়োগ করা হয় । ১৯২১ 

স্রীষ্টান্দে ভারত সরকার তাহাকে কলিকাতা জাদ্রঘরের প্রত্বস্ত শাখার 

সৃপারিষ্টেণ্ডেন্ট্ নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি নিম্মলিখিত পুন্তিকাগুলি 
রচন1 করিয়াছিলেন_১। 06 39510017850 6 1 155060 

[0019 1110 56018] 166161006 10 (106 9০171015511) 0106 1100181 

1115610]) (161001 [0. 20, 1927), ২। 11006 10099 ৬৫116 10 

(06 ৬6৫০ 1১61100 (61011 130, 31, 1926), ৩। 91512] 01 

06 51917150110 01%1117280102. ০01 1176 11709 ৬৪115% (11610011 

০, 41, 1929), এবং ৪1 [78010190010 10. 011588 (11610011 

০, 44, 1930)। এই সকল গ্রন্থ রমাপ্রসাদের গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের 

পরিচায়ক। এইসময় তিনি পুরাতত্ব বিভাগের বাধিক রিপোর্টে এবং অন্যান্য 



[ ০০৩ ] 

পত্রিকাদিতে অনেকগুলি বুমূল্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩৩০ 

সালের বৈশাখ মাসে রাধানগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ১৫শ 
অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণরূপে তিনি *মৃত্ি ও মন্দির" 
সংজ্ঞক যে পুস্তিকা রচনা করেন, তাহাতেও তাহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। 

উহা! “মানসী ও মর্মবাপী” (বৈশাখ, ১৩৩১ সাল) পত্রিকায় প্রকাশিত 

হইয়াছিল। 

রমাপ্রসাদ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটীর ফেলো এবং কয়েক বংসর 

উহার কাউন্সিলের ন্বৃতত্ব বিভাগের সেক্রিটারী ছিলেন। ১৯২৫ শ্রীষ্টাবধে তিনি 

রায় বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রমাগ্রসাদ সরকারী 

কাধ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একবার ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের 
অন্যতম শাখা*সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ শ্রীষ্টাবে তিনি বিশ্ব নৃতত্ব 

সম্মেলনে যোগদানের জন্য লগ্নে যান এবং 119016%8] [00181] 9০01)- 

0165 11 1116 3110151) 11056010 ([,0200012, 1936) সংজ্ঞক গ্রন্থ রচনা 

করেন। বইখানি ভারতীয় মৃন্তিলার বিদেশীয় ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ 
সমাদর লাভ করিয়াছিল । 

১৯৪২ খুষ্টাব্ের মে মাসে রমাপ্রসাদ এলাহাবাদে ঘান এবং অসুস্থ হইয়! 
পড়েন। ২৮শে মে তারিখে তাহার জীবনান্ত হয়! 

(২) 

'গোঁড়রাজমালা" প্রকাশের পর এই সুদীর্ঘকালে বহুসংখ্যক লেখ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে কতকগুলি মূল্যবান লেখ প্রস্তরখণ্ড বা শিলামুতিতে 
উৎকীর্ণ; কিন্তু তাত্শাসনের সংখ্যাই অধিক। এঁতিহাসিক মৃল্যবত্তাতেও 
তাম্রশাসনসমূহেরই শ্রেষ্ঠত্ব। এই সকল আবিষ্কারের ফলে অনেক নূতন ঘটন! 
এবং নুতন রাজা ও রাজবংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
নুতন গবেষণার ফলে প্রাচীন মত পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ 
কয়েকটি বড় বড় বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই ভূমিকা । 
ইহা 'গোঁড়রাজমালা” পাঠকগণের এতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে কিছুমাত্র 
সাহায্য করিলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে। 

ফরিদপুর জিলায় ধর্মাদিতা ও গোপচন্ত্রের যে তাম্শাসনত্রয় আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল, পূর্বে কেহ কেহ সেগুলিকে জাল দলিল মনে করিতেন। কিন্ত 
ধনাইদহ, দামোদরপুর প্রভৃতি স্থানে এ ধরণের অনেকগুলি তাত্রশাসন 
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আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ওগুলি জাল নহে।১ ধাদিত্য, 

গোঁপচন্দ্র, সমাচার এবং জয়নাগ শশান্কের ন্যায় গৌঁড়েশ্বর ছিলেন বলিয়া মনে 
করা যাঁয়। গোপচন্দ্রের আরও দ্বইখানি তাঅশাসন বধমান জিলার মল্লসারুল 

গ্রামে এবং বালেশ্বর জিলার জয়রামপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে ।২ ইহা 
হইতে গোপচন্দ্রের সাআাজ্যের বিশালতার বিষয় জানা যায় এবং বুঝা যায় যে, 

উড়িষ্যায় গৌড় অধিকারের প্রসার শশাঙ্কের কিছুকাল পূর্বেই আরস্ত 

হইয়াছিল । 
গৌঁড়রাজগণ কামরূপ ও মৌখরিরাজ্যের শক্র এবং মালব ( পুর্বমালব ) 

রাঁজের মিত্র ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর সৃচনায় মালবরাজ মহাসেনগুপ্ত 
কামরূপ আক্রমণ করেন এবং কামরূপরাঁজ সুস্থিতবর্মাকে ব্রন্মপুত্রের তীরে 

পরাজিত করেন ।৩ সৃস্থিতবর্মার স্বৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গোড়সেন! তেজপুরের 
মৃদ্ধে কামবূপরাজের পৃত্র সুপ্রতিষ্টিতবন্্রা ও ভাঙ্করবন্ীকে পরাজিত করে এবং 
বন্দী করিয়া গৌড়ে লইয়া যায়। কিয়ংকাল পরে তাহাদিগকে স্বরাজ্যে পুনঃ- 
প্রতিঠিত করা হয়। এজন্য অবশ্যই তাহাদিগকে তখনকার মত গোঁড়রাজের 
বশীতৃতমিত্রত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল । এই তথ্য ভাক্করবর্মীর নবাবিস্কৃত 

দ্ববী তাশ্্রশাসন হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে জান] গিয়াছে 1৪ 

শশাঙ্ক প্রথমে গৌড়রাজের সামন্তরূপে শাহাবাদ জিলা শাসন করিতেন। 

পরে তিনি গৌড় সিংহাসনে আরোহণের সুযোগ পান। বাণভট্ের 'হর্ষচরিতে' 

মহাসেনগুপ্তকে “মালবরাঁজ' বল হইয়াছে ।৫ সুতরাং তাহাকে “মহাসামস্ত? 

শশাঙ্কের প্রভূ গৌঁড়েশ্বর মনে করা ঠিক নহে। মেদিনীপ্রুরে শশাঙ্কের রাজত্ব- 
কালীন দুটি নূতন তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে ।৬ 

বাঁণকৃত “হর্ষচরিতে'র মধ্যযুগীয় টীকাঁকার বলিয়াছেন যে, রাজাবধনের 

বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য শশাঙ্ক তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহপ্রস্তাব দ্বারা 

১] 0, 0, 511081, 9616০% ]050110010118, ৬০]. [, 1965, 00, 2810 2907, 

3327, 3467. 3527, 

২। 1010. 00. 3727, 530-31 (০7 1001910, 900৫1691১95. 9110 116$6100 

৬০0], ৬], 00, 123-26), 

৩। 18001881118 100109, ৬০], সস 00. 295-96 50010008 [1050110- 

11010010 11001081010, ৬০1. ]]]) 0, 206, 

৪1 50181801719 [100108, ৬০]. 05 00,280. (00, 2938.) 

৫। মহাসেনগুপ্তের পুত্র কুমরগুপ্ত এবং মাপবগুপ্তকে “মালবরাজপুত্র' বলা হৃইয়াছে। 

পরব সম্পাদিত “হ্র্যচরিত”, পৃষ্ঠা ১৩৮ দ্র্টব্য। 

৬1 0001178]1 01 1115 /১518010 5091619 ০1 9610881) 1:610618, ৬০1. 401, 

1945, 200,112, 
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্থাহ্বীশ্বররাজকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহার গৃহে রাজ্যবর্ধন যখন 
আহারে প্রবৃত্ত, তখন ছলে তাহাকে অনুচরগণের সহিত হত্যা করিয়াছিলেন ।* 

এই ঘটনার বিবরণে “হর্ষচরিতে' কিছু সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, শশাঙ্ক মিথ্যা 

ভত্রব্যবহার দ্বারা রাজ্যবর্ধনের মনে বিশ্বাস জম্মীন এবং নিজ ভবনে একাকী 

শ্্রহীন অসন্দিগ্ধ শত্রুকে হত্যা করেন।৮ এই দুইটি বর্ণনায় কোঁন বিরোধ 

নাই । শশাঙ্কের স্কন্ধাবারে একস্থানে যদি রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের সহিত আহারে 

বসেন এবং অন্যত্র তাহার অনুচরগণ অপেক্ষা করিতে থাকেন কিংবা ভোজনে 

প্রবৃত্ত হন, এবং সেই অবস্থায় যদি স্থা্বীশ্বররাজ এবং তদীয় অনুচরগণকে হত্যা 

কর] হয়, তবে রাজাবধ“ন একাকী নিহত হইয়াছিলেন, তাহাও যেমন সত্য, 

তিনি অনুচরগণের সহিত নিহত হইয়াছিলেন, তাহাও সেইরূপ সত্য। 

হর্ষের তাআশাসনে রাজ্যবর্ধনের বর্ণনায় বল! হইয়াছে যে, তিনি 

সত্যানুরোধে অর্থাৎ কথা রক্ষার জন্য শক্তভবনে গিয়] প্রাণ হারাইয়াছিলেন ।৯ 

ইহার সহিতও পুর্ধোক্ত বিবরণের বিরোধ নাই। কারণ সেকালে রাজগণ 
অনেক সময় বিবাহের জন্য কন্যাকে স্বীয় ভবনে আনাইয়! বিবাহ করিতেন ।১+ 

রাজাবর্ধন যদি তাহা না করিয়া শশাঙ্কের প্রস্তাবমত তাহার স্কন্ধাবারে 

শিয়া শক্রকশ্যাকে বিবাহ করিতে অথব1 তংসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা 

দ্বারা শক্রতার অবসান ঘটাইতে স্বীকার করেন এবং তদনুসারে শক্রভবনে 

গিয়া পরিণামে নিহত হন, তাহা হইলে কথা রক্ষার জন্যই তাহার স্বৃতু 

হইয়াছিল। ৰ 

চীন পরিব্রাজক হিউএন-চাঞ্ড বলিয়াছেন যে, পর্বভারতের রাঁজা শশাঙ্ক 

রাজ্যবর্ধন সম্পর্কে প্রায়ই তাহার মন্ত্রিগণকে বলিতেন, “পাশ্ববর্তী রাজ্যের 

রাজ] ধামিক হইলে নিজ রাজ্যে অশান্তি ঘটে ।” ইহা শুনিয়৷ মন্ত্রিগণ এ 

রাজাকে (রাজ্যবর্ধনকে ) এক ০9069191006 ( অর্থাং আলাপ-আলোচনাঁর 

৭ হর্যচরিত, পৃষ্ঠা ১৭৫--'তেন শশাঙ্কেন বিশ্বাসার্থ, দৃতমুখেন কণ্যাপ্রদানমৃত্ী 

প্রলোভিতো রাজা বর্ধন: স্বগেছে সানুচরো ভুপ্জান এব ছন্ননা ব্যাপাদিতঃ |" 

৮। এ, পৃষ্ঠা ১০৬_."গোঁড়াধিপেন মিত্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশত্ত্রমেকাকিনং 

বিশ্রন্ং স্বভবন এব জাতরং ব্যাপাদিতমস্রৌধীৎ।? 

৯। 18015801018 [00109 ৬০1. [, 0,172) ৬০1. 1৬, 0, 210--প্রাণানুজ.ঝিতবান- 

রাতিভবনে সত্যানুহ্োোধেন যঃ।" 

১০। “কৌমুদীমহোৎসবে' কীতিমতীর বিবাহ (0: 0. 91087, 500153 10 00০ 

ও/০৪৪০01898 82100 01156171698, 00. 92-93) এবং ভদ্দসাল জাতকবণিত বাসব- 

খত্িয়ার বিষাহ (08548188, ৬০]. [, ২০, 465) প্রভৃতি লক্ষমীয়। 
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জন্য) আহ্বান করিয়া! আনেন এবং হত্যা করেন ।১১ এই আলাপ-আলোচনা 

যদি শশান্কের কম্যাঁর সহিত রাজ্যবর্ধনের বিবাহ বিষয়ক হয়, তবে এই বর্ণনার 
সহিতও পূর্বেবোল্লিধিত বর্ণনাগুলির বিরোধ আছে বলিয়া! বোধ হয় না। 

পালবংশীয় গোপালের রাঁজ্যশীসকরূপে নিবাচন প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের 

দ্বারা নির্বাচন নহে। এই নির্বাচনের স্বরূপ কাঞ্ধীর বৈকুষ্ঠপেরুমাল মন্দির 
লেখে বণিত.পল্পববংশীয় নন্দিবর্ধার এবং “রাজতরঙ্জিণী” বঞ্নিত কাশ্মীররাজ 

যশস্করের নির্ধাচনের কাহিনী হইতে বুঝা যাঁয়। পল্লব লেখটিতে মন্ত্রী গুভূতি 
উচ্চরাজকর্সচারী, উচ্চশ্রেণীর প্রজাবর্গ, বণিক্ শ্রেণী ইত্যাদির উল্লেখ আছে 7১২ 

'রাজতরঙ্গিণী"তে ব্রা্গণদিগকে রাজা নিবাচন করিতে দেখা যায় ।১৩ 

নৃতন লেখাবলী আবিষ্কারের ফলে অধুনা গোপালের রাজ্যকাল ৭৫০-৭০ 

খ্রীষ্টাব্দ এবং তংপৃত্র ধর্মপালের রাজতুকাল ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ অনুমান করা 
হয়। ধর্মপাল যে ৮৫ শ্রীষ্টাব্ষের অনেক পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এ তারিখে প্রদত্ত রাষ্ট্র- 

কুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নেসরিকা। তাত্রশাসনে তৎক্তৃক বঙ্গীলদেশের অধীশ্বর 

ধর্মের নিকট হইতে ভগ্গবতী তারার মুত্তিনংবলিত ধ্বজ] ছিনাইয়! লইবার দাবি 

আছে ।১৪ আবার এখন বালগুদর মৃত্তিলেখ হইতে জানা গিয়াছে যে ১১৪৩-৪৪ 
প্রীষ্টা্ মদনপালের রাজত্বের প্রথম বংসর ছিল।১* পালবংশের লেখাবলীতে 
রাজগণের যে সকল রাজ্যবর্ষ উল্লিখিত আছে তাহার ভিত্তিতে ধ্পাল হইতে 

১১।: 06215 08051801010, 900৫1)150 £6০০1৫5 01 (1৩ ড/65161) ড/0119, 

0০8109102, 1601100, ৬০1. 11) 0,236) 8150 0. 231--0%108 00106 81001 

1015 20171150615, 00 (8179%810108178) ৮85 16৫. (0 5001৩011715 761800 ০0 

006 09710 011019 50610. 966 ৬/811615, 07 1447 0727825 77৮915 27 

17016, ৬০1. 1, 0. 34)- 185058810108108)) 50020 8001 1)15 200553101 %/85 

(058০106100515 [00106160905 32875, 006 10160 11100 ০01 108709- 

80%8105 11) 5831617. 70018, ৪. 06156001601 01 800111800. 966 2130 

9০818 2116 01 21487-7512718 2176 57021271714] 17) 0. 83706 1118 
০6 %5৪12930%8109 10) 12051610) [71019, 10030 18006 5785 $288131218)8, 
080108 (05 89961101 001116615 08161015 0101)15 11108, 00805 ৪ 21091 ৪104 
00106160 11100,” 

১২ 201£901)18 1100198, ৬০1. ৬1], 2,117. 

১৩) ৫1৪৫৭ শ্লোক হইতে 

১৪ | 80181200018 1170108, ০1, ১0৬, 20. 125., 1211. গোবিচ্ছের পিতা 
ধরব এবং ঞ্রব কর্তৃক পরাজিত গুর্ভর-প্রতীহার বংশীয় বংসর'জ যে-গৌঁড়র'জকে দমন করিয়া- 
ছিলেন, ভশহাকে ধর্পাল বলিয়াই কোধ হয়। 

১৫| 101৫, ৬০1. ১৮৬1], 0,141. 

সি 
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মদনপালের পনর জন পূর্বপুরুষের রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য মোটামুটি নিয়রূপ জানা 

যায়।-_(১) ধর্মপাল-_৩২শ বর্ষ, (২) দেবপাল-_৩৫শ বর্ষ, (৩) প্রথম বিগ্রহপাল 
বা শূরপাল-__৫ম বর্ষ, (8) নারায়ণপাল--৫৪তম বর্ষ, (৫) রাজ্যপাল-_৩২শ 

বর্ম, (৬) দ্বিতীয় গোপাল-_-১৭শ বর্ষ, (৭) দ্বিতীয় বিগ্রহপাল-_অজ্ঞাত, 
(৮) প্রথম মহীপাল--৪৮তম বর্ষ, (৯) নয়পাল--১৫শ বর্ষ, (১০) তৃতীয় 

বিগ্রহপাল-_২৬শ বর্ষ, (১৯) দ্বিতীয় মহীপাল--অজ্ঞাত, (১২) দ্বিতীয় শূরপাল 

অজ্ঞাত, (১৩) রামপাল--৫৩তম বর্ষ, (১৪) কুমারপাল-_অজ্ঞাত, এবং 

(১৫) তৃতীয় গোপাঁল--১৪শ বর্ষা১৬ ইহাতে দেখা যায় যে, উল্লিখিত 

রাজগণের শাসনকাল মোটামুটি ৩৩১ বংসরের কম নহে। সুতরাং ইহাতেও 

দেখিতে পাই ধম্পালের রাজত্ব ৮১২ খুষ্টাব্ের পরে আরম্ভ হয় নাই । যেসকল 

নরপতির রাঁজাবর্ধ জানা গিয়াছে, তাহারা উহার পরেও কিছুকাল জীবিত 

থাকিতে পারেন এবং ধাহাদের রাজত্বকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই 

তাহারাও অবশ্যই কিছুকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন । ইহা বিবেচনা 

করিলে ধম্পালের রাজ্যকাল ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে নির্ধারিত করা সমীচীন 

মনঁকরা যাইতে পারে । 

দেবপালের উত্তরাধিকারীকে অনেকে তাহার ভরাতুষ্পুত্র বলিয়া স্থির 

করিয়াছিলেন । কিন্তু সম্প্রতি মির্জাপুর জিলায় প্রাপ্ত প্রথম শুরপালের তৃতীয় 
রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত একখানি তাত্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি দেবপালের 

পুত্র ছিলেন এবং তাহার জননী ছিলেন দুর্লভরাজের কন্যা ভবদেবী। শুরপাল 

মুদ্গগিরি (মুঙ্গের ) হইতে শ্রীনগরভূক্তি অর্থাৎ পাটন। অঞ্চলে অবস্থিত একটি 

গ্রাম দান করিয়াছিলেন ।১৭ 

গুর্জর-প্রতীহারবংশীয় নরপতি ভোজের গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে উল্লিখিত 

'তদীয় পিতামহ দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক কান্কুজরাজ চক্রাম়ুধ এবং তাহার 

পৃষ্ঠপোষক বঙ্গ পতির (অর্থাৎ ধর্মপালের ) পরাজয়ের বিষয় 'শোঁড়রাজমালা য় 

১৬। তি. ০, ৪)00000921, 17150019 06 /00161010 850891, 00. 161-62, 

মন্ুমদার মহাশয়ের গ্রন্থে কিছু ভূল আছে বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল 

অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল অস্তত£পক্ষে তাহার ২৬শ বর্ষ পর্যস্ত 

রাজ করেন। দ্বিতীপ্পত* ইহাতে তৃতীয় গোপালের রাজীবপুর মৃতি-লেখের ১৪শ রাজ্যাঙ্ক 
পরিতাক্ত হইয়াছে । দেবপালের, নালন্দাশাসনের তাবিখ অনেকে ৩৯তম বর্ষ পাঠ 
করিয়াছেন। 

১৭ 11101211)1% 83011601001 006 /১৪18010 $0০1565) ৬০1. ৬], ০. 10, 

.্বি9৬612)061, 1971, 00, 4-5, 
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উদ্ধৃত হইয়াছে। অবশ্য এই প্রশস্তির 'বৃহত্ংশান্' শবটি পূর্বে ভমক্রমে 'বৃহঙ্গনি: 
পড়াহইয়াছিল।১৮ যাহা হউক, নাগভট চক্রামুধকে উৎখাত করিয়। স্বীয় 

রাজধানী কান্তকুজে স্থানাত্তরিত করেন এবং পাল সাম্রাজোর অন্তর্গত পাটনা 

অঞ্চল অধিকারপূর্বক মুঙ্গের পর্যস্ত অগ্রসর হন। ্রভাবকচরিত” সংজ্ঞক জৈন 

্রস্থ অনুসারে কান্যকুজপতি নাগাবলোক (নাগভট ) ৮৩৩ খুষটাবে স্বর্গগমন 

করেন।১৯ বারাগ্রামে প্রাপ্ত ভোজের তাত্রশাসনে দেখা যায় যে, কান্কু্জ 

জনপদ নাগভটের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কারণ ইহাতে কান্যকুজত্বক্তির 

অস্তঃপাতী কালঞ্জর মগুলের অন্তর্ক্ত উদ্বৃম্বর বিষয়স্থিত একটি গ্রামদান 

সম্পর্কে মৌখরিরাজ শর্ববর্মীর দানপত্র এবং তৎসম্পর্কে নাগভটের অনুমোদনের 

উল্লেখ পাওয়া যায়।২* বারা শাসনটি নাগভটের মৃত্যুর তিন বৎসর মধ্যে 

মহোদয় অর্থাং কান্যকুক্জ নগর হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল । এ তিন বংসর মধ্যে 

ভোজের পিতা রামভদ্র যে কান্কুজে গুর্জর রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়া 

ছিলেন, এ পর্যন্ত কেহ তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই । ৮৩৭ খুষ্টাব্ধে 

উৎকীর্ণ বাউকের শিলালেখে বলা হইয়াছে যে, তাহার পিতা কৰু মুদগগিরি 

বা মুক্ষেরে গোঁড়দিগের সহিত যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন ।২১ এই কর 

অবশ্যই নাগভটের সামন্ত ছিলেন। চাহমানবংশীয় রাজা বিগ্রহরাজের হ্্য 
শিলালেখে দেখিতে পাই, তাহার পূর্বপুরুষ গুবাক নাগাবলোক অর্থাৎ 

নাগভটের সামন্ত ছিলেন ; আবার ধপৃর্থীরাজবিজয়” সংজ্ঞক গ্রন্থে দেখা যায়, 

গুবাকের ভগিনীর সহিত কান্যকু্জরাঁজের বিবাহ হইয়াছিল। এই কান্যকুক্জ- 

রাজ নাগভট ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই ।২২ 

কান্যকুক্জ অধিকার করিয়া ধর্মপাল কিছুকালের জন্য আর্ধাবর্তের শ্রেষ্ঠ 

নরপতির সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কান্তকুক্জের শাসকরূপে চক্রামুধের 

রাজ্যাভিষেক সভায় ভোজ, মংয্য, মদ্রঃ কুরু, যদ্ব, যবন, অবস্ভি, গন্ধার এবং 

কীর জনপদের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন বলিয়! দাবি করা হইয়াছে। 

১৮। 72018501019 100108) ৬০], ১৮11], 0. 109, ৮6156 21. 

১৯ 0. 02 0009001)015, ৮০011010981] 17186015 ০1011106110 10019 1012 

4811) 9০01০68 (0, 650 (0 1300 4৯. 1.) 0. 25. 

২০1 1801818191)16. [100168) ৬০1, 5019, 00, 150, “বার।' নামটি প্রকৃতপক্ষে 

“বয়াহ' হইতে পারে। 

২১। [810., ০1. ১৬1], 00. 8 ঘশো মুগিগিরৌ লব্ধং যেন গোঁড়েঃ সমং 
বখে।' 

২২1 0.5,11108111, 17181001501 1521080], 00. 23536. 
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ইহা নিচ্চয়ই ধর্মপালের অসামাল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক । এইজন্যুই 

সোড্ঢলের ন্উদয়সুন্দরীকথা"য় ক্তাহাকে "উত্তরাপথস্থামী” বলা হইয়াছে ।*৩ 
এট। অবশ্যই বাঙালীর শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে, পরিণামে নাগভট 

ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া পাঙ্গ সাম্রাজোর পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে, তিববতরাজ 

10111-51008-116-81581 (৭৫৫-১৭ গ্রীণ) চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত 

অধিকার বিস্তারে সমর্থ হন। তাহার পুত্র 140-18-51580+00 (৮০৪--১$ 

প্রা") দাবি করিয়াছেন যে, তিনি জন্থদ্বীপ অর্থাং ভারতবর্ষের অনেকাংশ 
অধিকার করিয়াছিলেন এবং রাজ। ধর্সপাল ও 'দ্রহ্ু-দ্পুন'কে বশ্যতা স্বীকারে 

বাধা করাইয়াছিলেন। কেহ কেহ 'দ্রহ-দৃপুন' হইতে ধর্মপালের জনৈক 
্রাতুষ্ুত্র, ভাগিনেয় বা পৌত্র বুঝিয়াছেন।২৪ যাহা হউক, তিব্বতরাজের 
দাবিতে কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে ; কিন্তু ধ্পালের নামোল্লেখের জন্য 

ইহাকে সম্পূর্ণ উড়াইয়! দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব । সম্ভবতঃ 119-118-158- 

2০ প্রতীহাররাজের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া উভয়ে একযোগে ধর্মপালকে 

আক্রমণ করিয়াছিলেন। 

যেরূপেই হউক, ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ( আনুমানিক ৮১০--৫০ শ্রী) 
গুর্জর-প্রতীহারগণের হস্ত হইতে পাটনা অঞ্চল পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। 

ইহা তাহার উল্লেখনীয় কৃতিত্ব। কিন্ত পালবংশের প্রশস্তিমালায় তাহার 

বর্ণনা পাঠ করিয়া! অনেকে তাহাকে যতটা প্রভাবশালী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, 

তাহা চিক নহে। দেবপালের সময়ে আর্ধাবর্তে গর্জর-প্রতীহার এবং 

দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট, পুর্ধ-চালুক্য, পল্লব প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজবংশ রাজত 
করিতেছিল। প্রতীহাররাজ ভোজের ( আঃ ৮৩৬__৮৫ শ্রী” ) বিশাল সাম্রাজ্য 

সিন্ধুদেশের সীমান্ত হইতে বিহারের পুর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবপাল 

যেমন গুর্জরপতির দর্চৃর্ণ করার দাবি করিয়াছেন, তেমনই ভোজ বলিয়াছেন 

যে,তিনি ধমপ্রাল-তনয় অর্থাং দেবপালের রাজলঙ্ষ্রীকে আত্মসাং করিয়। 

ছিলেন ।২ ভোজ যে কলচুরি কোক্লল্প, রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবং চনোল্ল 
হর্যরাজের সহিত মৈত্রীব্ধ হইয়া! দেবপালকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা 

সত্য মনে করা কঠিন। প্রশস্তিতে কোথাও দেবপালকে হিমালয় হইতে 
শেতৃবন্ধ এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আরবসাগর পর্যস্ত সমগ্র চক্রবতিক্ষেত্রের 

২৩।| 0861580 01161018] 961168, 70, 4-6. 

২৪ 1২, 0০,14181010081, 11186019 ০1410016101 7361718581, ট. 118. 

২৫ 12018180018 100108, ৮০], ১৬]]],) 0. 113, 6185 18. 



[ ০১০ ] 

একমাত্র অধীম্বর বল! হইয়াছে । কোথাও বা দক্ষিণ প্রান্তে সেতৃবন্ধস্থলে 

বিন্ধাপর্বতের উল্লেখ করিয়া ভাহীকে আর্াবর্তের ক্ষুদ্রতর চক্রবতিক্ষেত্রের 
একচ্ছত্র সম্রাট বলা হইয়াছে ।২৬ প্রাচীন ভারতীয় সত্্রাুগণ সকলেই এইরূপ . 

দাবি করিতেন। ইহার এঁতিহাসিক মূল্য কিছু নাই।২* সমসাময়িক 
তিব্বতরাজ রল্-প-চন্ (আ” ৮১৭--৩৬ শ্রী”) দাবি করিয়াছেন যে, তিনি 

গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন ।২৮ 
দেবপাল কম্বোজ জাতির সহিত মুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। গোঁড়- 

 রাজমালা"য় এই কন্বোজদিগকে তিব্বতীয় বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। 

ইহা! অসম্ভব নহে। কারণ 'কম্বোজ' শব্দ হইতে মোকঙ্গোলীয় উপজাতি বিশেষ 

অর্থে কৌচ” বা “কোচ” নামের উদ্ভব হইয়াছে এবং দেবপালের অধশতাবী 

পরেই বাঙলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে কম্বোজরাজগণের প্রভৃত্ব দেখা যায়। 

দিনাজপুর জিলার বাণগড়ে আবিষ্কৃত স্তস্তলিপিতে জনৈক কথ্বোজান্বয়জ 
গৌঁড়পতি কর্তৃক একটি শিব মন্দির নির্মাণের উল্লেখ আছে। এই কম্বোজ 
বংশীয় রাজার নাম কুঞ্জরঘটাবর্ষ ।২৯ কেহ কেহ 'কুঞ্জরঘটাবর্ষ” শবের অর্থ 

করিয়াছেন ৮৮৮ শকাব্দ অর্থাং ৯৬৬ শ্রী*। এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হইলেও 

লেখটি যে দশম শতাবীর-্তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বালেশ্বর জিলার ইরদা গ্রামে কন্বোজবংশীয় সম্্রাটু নয়পাল কর্তৃক 

রাজধানী প্রিয়ন্ত্র হইতে ত্রয়োদশ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত 

হুইয়াছে। নয়পাল সৃগতভক্ত রাজ্যপালেন মহিষী ভাগ্যদেবীর গর্ভজাত পুত্র এবং 

বাসুদেবভক্ত নারায়ণপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। বর্ধমানভূক্তির অন্তর্গত 
দণ্ুভুক্িমগ্ডল অর্থাৎ আধুনিক মেদিনীপুর-বালেশ্বর অঞ্চলে অবস্থিত একটি 

গ্রাম দান করাই শাসনের উদ্দেশ্য ।৩* এই তিনজন কনম্বোজবংশীয় সমআাট্ 

লিপিতত্তের প্রমাণ অনুসারে দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন । তিনজন 

কম্বোজ নরপতি অন্ততঃ ৩০1৪০ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা 

যায়। দিনাজপুর হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। এ সম্পর্কে আরও দ্বইটি কথা আছে। 

প্রথমতঃ শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ শাসনে দেখা যায় যে, তাহার পিতা 
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ত্রেলাক্যচন্ত্রের (আ” ৯০৫--২৫ শ্রী”) সেনাদল সমতটদেশের রাজধানী 

বর্তমান কুমিল্লার নিকটবর্তী দেবপর্ধতে উপস্থিত হইয়া সেখানে কম্বোজদিগের 
অন্তূত কাহিনী শুনিতে পাইয়াছিল।৩১ সৃতরাং দশম শতাবীর প্রথম দিকেই 

কম্বোজের' পূর্ব বাঙুলাতেও বহুদূর পর্যস্ত অগ্রসর হয়। অতএব এ সময়ে 
বাঙুলাদেশে পাল অধিকার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিল । 

দ্বিতীয়তঃ গুর্জর-প্র্তীহারবংশীয় ভোজের পুত্র মহেন্্রপাল (আ” 

৮৮৫-_৯০৮ শ্রী”) মগধ এবং .উত্তর বাঙল1 অধিকার করিয়াছিলেন । 

পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত তাহার লেখমালার মধ্যে বিহারে প্রাপ্ত প্রথম মুতিলেখটি 

তদীয় রাজত্বের দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল ।৩২ মহেন্দ্রপালের 
৫ম রাজাবর্ষের পাহাড়পুর (রাজশাহী ) লেখ ৩৩ এবং ১৫শ রাজাবর্ষের মহী- 
সন্তোষ (দিনীজপ্রর) মৃতি-লেখ ৩৪ হইতে জানা যায় যে, নবম-দশম শতাব্দীতে 

অন্ততঃ দশ বংসর কাল উত্তর বাঙুলায় প্রতীহার অধিকার সৃপ্রতিষ্টিত ছিল।: 
এই সময় পালবংশীয় নারায়ণপালের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 

পূর্বে বলিয়াছি, প্রতীহাররাজগণ সম্ভবতঃ তিব্বতরাজের সহিত একযোগে 

পালসাআজ্য আক্রমণ করেন। তাহা হইলে মহেন্দ্রপালের অব্যবহিত পরেই 

বাঙলাদেশে কম্থোজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সংভ্রব আছে 
বলিয়! বোধ হয়। 

দশম শতাব্দীর শেষদিকে পালবংশীয় মহীপাল (আত ৯৯০-১০৪০ শ্রী) 

অনধিকারী কষ্বোজদিগের ছারা অধিকৃত পৈত্রিক রাজ্যাংশ প্রুনরুদ্ধার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে পরবর্তী জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ না করিয়া 

শাস্তভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, এরূপ অনুমান সত্য নহে। রাঁজেন্দ্রচোলের 

তিরুমলৈ লেখানুসারে ১০২৫ শ্রীষ্টান্দের অবাবহিত পূর্বে মহীপাল চোল 
সৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন 1৩৫ আবার তাহার সময়েই পাল-কলচুরি 
দন্ম আরম্ভ হয়। “রামায়ণের” একখানি পুথি অনুসারে ১০১৯ খ্রীষ্টাবে 
তীরভ্ুক্তি বা উত্তর বিহারে পরুড়ধ্বজ" গাঙ্গেযদেবের অধিকার স্বীকৃত 
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হইত।৩৬ তিনি অবশ্যই ত্রিপুরীর কলছুরি বংশীয় নরপতি গাঙ্গেয় (আ” ১০১৫-৪৯ 
শ্রী”)। কিন্তু মহীপালের সময়কালীন সারনাথ লেখ হইতে বুঝা যায়, ১০২৬ 
শ্রীষ্টাবের পূর্বেই তিনি কলচুরিদিগকে বিতাড়িত করিয়। বারাণসী পর্যস্ত 

অধিকার বিস্তারে সমর্থ হন ।৬৭ আবার বৈহাকীর বিবরণ হইতে জানিতে পারি, 

১০৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে রাজা গঙ্গ অর্থাং কলচুরি গাঙ্ষেয়ের অধিকার 
পুনঃপ্রতিষ্টিত হইয়াছিল ।*৮ সুতরাং ইতিপূর্বেই মহীপাল বারাণসী হইতে 
বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, মহীপালের ভ্রাতা 

স্থিরপাল ও বসত্তপাল তীর্থযাত্র/ উপলক্ষ্যে রারাণসীতে উপস্থিত ছিলেন ; 

উহা! হইতে সেখানে মহীপালের অধিকার প্রমীণিত হয় না।৩৯ এই ধারণা 

সত্য নহে। কারণ সারনাথ লেখে যেসকল মন্দিরাদির নিম্নাণ বা সংস্কারের 

কথা বলা হইয়াছে, সে কাধ সময়সাপেক্ষ এবং গোপনে করা অসম্ভব ছিল। 

গাঙ্গেয় এবং মহীপালের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক থাকিলে একজনের ভ্রাতৃগণের 

পক্ষে অন্যের রাজ্যে প্রকাশ্তভাবে কিছুকাল বাস করা সম্ভবপর বলিয়া মনে 

করি না। 

বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে গাঙ্গেয়ের পুত্র কর্ণ (১০৪১-৭৯ শ্রী') মহীপালের 
গুঁত্র নয়পালের রাজ্যের বিহার অঞ্চল আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। 

কিন্ত বীরভূম জিলার পাইকোড়গ্রামে কর্ণের স্তস্ভলেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে ।৪ 

সম্প্রতি আবিষ্কৃত কীরভূমের সিয়ান গ্রামের শিলালেখ হইতেও প্রমাণিত 

হয় যে, কর্ণ বীরভূম জিলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং এই অঞ্চলেই তিনি 

পালসেনার হস্তে পরাজিত হন ।৪১ 

অনেকের ধারণা, সন্ধ্যাকরনন্দীর “'রামচরিতে (১।৩৮, ২।২৮, 91৩) বরেন্দ্র 

ভূমি অর্থাং উত্তরবাঙলাকে পালরাজের “জনকভূ' অর্থাং জন্মভূমি বলা 
হইয়াছে । তাহারা বলেন, মহীপাল যে “পৈত্র্য রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, 

৩৬। 900718] 01 006 4১912010 50০6615, [.6518, ৬০]. ১৬]], 00. 27 2) 

৬০0], ১৮১ 010, 45 হি 

৩৭। গোৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১০৭ হইতে। 

৩৮। 17, 0. 89, 10510853010 1715101% ০1101111610 110018) ৬০], 1], 0. 779. 

৩৯ | [২ 0,7৮8) 0100581, 13181015 ০01 /১10015106 360881, 00. 134-35, 

৪০1 4১101)85010981081 91৮55 ০1 10018) 40008] [69010 1921-22, 

“১, 115. 

৪১। 4001081 014১1001610 10019) 17190019, ০9], ৬1, 00. 39 পর, নয়পালের 

সময়কালীন নবাবিষ্কৃত বাপগড়লেখ হইতে জান! যাইতেছে যে, নয়পাল শৈবধর্ম অবলম্বন 
'করিয়াছিলেন। তাহার পিতা, প্রথম মহীপালও শৈবশীক্ধর্মে অনুরাগী ছিলেন। 
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তাহাও বরেন্দ্র এবং এ কথার অর্থ পিতৃভূমি বা জন্মভূমি । এই মত অনুসারে, 
পালবংশের আদিবাস ছিল বরেন্র্রে। কিন্তু এই ধারণ সত্য নহে। “জনকড়ূ” 

ও “পৈত্র্যরাঁজ্য' কথার প্রকৃত অর্থ পৈত্রিক রাজ্য বা রাজ্যাংশ। বরেন্দ্র 

পালসাম্রাজ্যের অংশমাত্র ছিল। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, কম্বোজ- 

দিগকে পরাজিত করিয়া মহীপাল কেবলমাত্র বরেন্দ্রভূমিই পুনরুদ্ধার করেন 
নাই। তিব্বতায় এতিহাসিক তারনাথ বলিয়াছেন যে, পালবংশের 

প্রতিষ্ঠাতা গোপাল 'ভঙ্গল দেশে' অর্থাং বঙ্গালদেশে রাজা নির্বাচিত হইয়া 

ছিলেন ।৪২ চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজ্যকে চন্দ্রদ্বীপ (অর্থাৎ বাখরগঞ্জ অঞ্চল ) 

অথবা বঙ্গালদেশ বলা হইয়াছে । সেইজন্য মনে হয়, প্রাচীন বঙ্গালদেশ 

দৃক্ষিণপূর্ব বাঙলায় অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ এ অঞ্চলেই পালবংশের আদিবাস 

ছিল। আর এইজন্যই বহুজনপদের অধীশ্বর হওয়া! সত্ত্বেও ধর্মপাঁলকে তুচ্ছ 

করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকুটরাজের নেসরিকাশাসনে বঙ্গাল-ভূমিপ' বলা 
হইয়াছে 1৪৩ 

বল্লালসেনকৃত “দানসাগরের' ভূমিকায় তাহার পিতা বিজয়সেন সম্পর্কে 

বলা হইয়াছে, হেমস্তসেনের পর তিনি বরেন্দরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ইহাতে 

মনে হইতে পারে যে, সেনরাজগণ প্রথমে উত্তর বাঙলায় রাজত্ব করিতেন। 

আবার শতাধিক বৎসর পূর্বে যখন রাজশাহীর নিকটবর্তী দেওপাড়াতে বিজয়- 

সেনের শিলাপ্রশন্তি আবিষ্কৃত হয়, তখন তিনি বরেন্দ্র হইতে বাঙলার অন্যান্য 

অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করণ অসম্ভব ছিল না। ধোয়ীর 

“পবনদূত' কাব্যে লক্ষণসেনের রাজধানী বিজয়পুরের উল্লেখ আছে। এই 

নগর বিজয়সেন কর্তৃক প্রতিষ্টিত এবং তাহারও রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান 
করা যায়। তাই 'শোড়রাজমালা*য় স্থির কর] হইয়াছিল যে, ধোয়ীর বিজ্ঞয়পুর 
দেওপাড়ার নিকটবর্তী বিজয়নগর । কিন্তু নৃতন লেখাদির আবিষ্কারে এই 
ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় না। অবশ্য “পবনদূত" কাব্যের বর্ণনা হইতেও 
দেখা যায়, বিজয়পুর গঙ্গার তীরে ত্রিবেণীর নিকটবতী ছিল এবং সেখানে 

পৌছিতে গঙ্গানদী পার হইতে হইত না।ঃ৪ কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিজয়পুর 

৪২ | 1২. 0০,181 10021, 17115101% 01 /17016100 73610£81, 00. 166 7, 

৪৩। 01818 0119 100108) ৬০]. ১১01৬, 00,125 0 

৪৪। “গোঁড়রাজমালা'য় মেমন 'দানসাগর" হইতে-“তদনু বিজয়সেনঃ প্রাছুরা সীন্বরেন্রে" 

উদ্ধত করা হইয়াছে তেমনই 'পবনদৃত' হইতে সুন্ষ বা রাচদেশ সম্পকিত--ভাগীরথ্যান্তপন- 
তনয় যত্র নির্ধাতি দেবী" (৩৩শ ক্লোকে ত্রিবেণীর উল্লেখ) এবং 'কদ্ধাবারং বিজয়পুবমিত্যান্নতাং 

রাজধানীম্' (৩৬শ গ্লোক ) উদ্ধত হুইয়াছে (পৃষ্ঠা ৬০ এবং ৭৪ )। 
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নবদ্বীপের অপর নাম । মুসলমান আক্রমণকালে লক্্মণসেনের নবদ্বীপে অবস্থান 

হইতে মনে হয়, ইহা অসম্ভব নহে! যাহা হউক, সেনবংশের লেখমালায় দেখা 

যায়, বিজয়ের পূর্বপুরুষগণ কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়া রাঢ়দেশে বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন ।£৫ বীরভূম জিলার পাইকোড় গ্রামে বিজয়সেনের স্তস্তলিপি 

আবিষ্কার রাঢ় অঞ্চলে তাহার অধিকার প্রমাণিত করে ।£৬ বিজয়ের ৬২তম 

বর্ষে প্রদত্ত ব্যারাকপুর তাম্রশাসন আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে, তখন 
তাহার রাজধানী ছিল ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর এবং চব্বিশ পরগণা 

জিলার অন্তর্গত খাড়ী অঞ্চল তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।** “অদ্ভুত- 

সাগরের একটি শ্লোকের তিত্তিতে 'গোৌঁড়রাজমালায়” ১০৮১ শকাব্দ বা ১১১৯ 

শ্রীষ্টাকে বিজয়ের পুত্র বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বর্ষ স্থির করা 

হইয়াছে ।৪৮ তাহা হইলে বিজয়সেনের অন্ততঃ ৬২ বংসরব্যাপী রাজ্যকাল 
১০৯৭-১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়! মনে করা যাইতে পারে। 

বালগুদর মৃতি-:লখ হইতে জান গিয়াছে, পালবংশীয় মদনপাল ১১৪৩-৬১ 
শ্ীহ্টান্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন; আবার তাহার অহ্টম রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত মনহলি 

তাত্রশাসন দ্বারা রামাবতী নগরী হইতে প্ুৃগু/বর্ধনতূকজ্ির অন্তর্গত কোটিবর্ষ 
বিষয়ে অর্থাং উত্তর বাঙলার দিনাজপুর অঞ্চলে ভূমিদান করা হইয়াছিল 1৪১ 
অতএব ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ স্বীয় রাজত্বের ৫৪তম বর্ষের পর মদনপালের 

হস্ত হইতে বিজয়সেন উত্তর বাঙল। অধিকার করিয়াছিলেন । ইতিপূর্বে তিনি 

অবশ্যই দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পুব বাঙলার কোন কোন অঞ্চলের অধীশ্বর 

হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ভাগলপুর জিলার কহলরগীওয়ের নিকটবতী বিক্রমশীল 
বিহারের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে দ্বাদশ শতার্বীর একখানি শিলালেখ আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । উহাতে দেখা যায়, চম্পানগরীর অর্থাৎ ভাগলপুঁরের নরপতির সার 
নামক জনৈক বীর বংশধরকে গোৌড়েশ্বর সম্মানিত করিয়াছিলেন । বঙ্গেশ্বর 

তাহাকে দমন করার জন্য সোণদাম1 নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন; কিন্তু 

8৫। টব. 0, 74191000081, ]109011701015 ০1 73610881, ৬০1, []1, 00. 44 810 

10. 
৪৬। 101.+ 7. 168, 
৪৭। ]101৫.$ 101, 57 2ি, 

৪৮| পৃষ্ঠা ৬২--ভুঁজবসুদশমিতে শকে শ্রীমঘল।লসেনহয রাজ্যাদৌঠ (70:08] ০ 
005 £১818610 909০161/, 1906, 0. 17, 0066) | প্রকৃতপক্ষে 'ডুজবসুদশ' বলিতে ১০৮২ 

শকাব্দ (১১৬*-৬১ খ্*) বুঝার, ৯০৮১ শকাবা নহে। 

৪৯। 818:501716 170108, ৮০1. ১0৬1]], 9.:1417 গৌঁড়লেখমালা, পৃষ্ঠ 
১৪৭ হইতে । 
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সাছরের হস্তে বঙ্গাধিপতির নৌবল ও হৃস্তিসেন! পরাজিত হয়।&* এই 
গৌঁড়েম্বর মদনপাল এবং বঙ্গপতি বিজয়সেন হইবার সম্ভাবনা । কারণ 

দেওপাড়া প্রশস্তিতে বিজয় কর্তৃক গঙ্গার প্রবাহপথে পশ্চিমদিকে নৌ-সৈম্য 
প্রেরণের উল্লেখ দেখা যায় ।*১ 

বারাণসীর গাহড়বালবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্র ১১২৪ শ্রীষ্টাবে তাহার 

মানের তাত্রশাসন দ্বারা পাটনার নিকটে ভূমিদান করেন এবং ১১৪৬ গ্রীষ্টাবে 

তাহার লার তাত্রশাসন মুঙ্গের হইতে প্রদত্ত হয়।৫২ এই সময় বিহারে পাল 

অধিকার সংকুচিত ছিল। কিন্তু মদনপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসর অর্থাং 

১১৪৬-৪৭ শ্রীষ্টাব্বের একখানি মুত্তি-লেখ হইতে জান] যায় যে, তখন পাটনা 
জিলায় পাল অধিকার স্বীকৃত হইত 18৩ আবার ভীমদেবের রাজঘাট 

শিলালেখ হইতে জানিতে পারি, মদনপালের সাদ্ধিবিগ্রহিক গাহড়বাল 

রাজধানীতে অধিষ্টিত ছিলেন এবং সেখানে একটি শিব মন্দির নির্মাণ 

করাইয়াছিলেন।৪ গাহড়বাল মুদ্ধে মদনপাল অবশ্যই বিজয়সেন প্রমুখ 

সামন্তের সাহায্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু সাআাজোর পশ্চিমাঞ্চলে দৃষ্টি নিবদ্ধ 

থাকায় উহার পূর্বাংশের উপর তীহার মুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ইহার 

ফলেই বিজয়সেন বাঙলাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পান । 

মদনপালের পর বিহারের পাটনা-গয়া অঞ্চলে গোবিনপাল (১১৬১-৬৫ 

শ্রীষ্টাব্ব ) এবং মুক্ষের-ভাগলপরুর অঞ্চলে পলপাল্ ( ১১৬৫-১৯৯৯ শ্রীষ্টাব্ৰ ) 

রাজতু করিয়াছিলেন 1৫৫ গাহড়বালের। পশ্চিম-বিহার হইতে গোবিন্দপালকে 

উৎখাত করিয়াছিল । গাহড়বাঁল জয়চ্ন্দ্রের বোঁধগয়া লেখ ৯১৮৩ শ্রীষ্টাব্দের 

কিয়ংকাল পরে উৎবীর্ণ হয়। যাহ! হউক) পশ্চিম্বিহারের অধিবাসীরা 

গাঁহড়বাল অধিকারকালেও দলিলে তারিখ দিতে গোবিন্দচজ্রের অতীত 

রাজোর বর্ষাঙ্ক ব্যবহার করিত । গাহ্ডবাল সৈশ্যের অত্যাচার ইহাঁর কারণ 

হইতে পারে । পলপালের ৩৫শ রাঁজ্যবর্ষে চম্পা বা ভাগলপুরে একটি মৃতি 

৫০ | ০0110791 01 /১10916100 1100181) 13150091, ৬০1, ৬], 10. 53 7, 

৫১ | টব. 0.1] 10091, 11050110110105 01 3910891, ৬০1, [1], 0. 48, 

৬6156 22, 

৫২। 7501819101)19 1100109) ৬০1. ১১৮1], 0. 245. 

৫৩ 80904811818 1150 01 110509110010925, ০. 1638. 

৫৪1 70181801019 [00108১ ৬০1. ১৯১], 00. 277 2) ৬০1, ৬], 

[00 245-46. 
৫৫1 1010. ৬০01. ১০৬৬, 00,235 7১ 30801081 01 1156 3110917২688 101) 

90০1619, ৬০1, ১011, 7916 2, 00, 1 0 
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প্রতিষ্টিত হইয়াছিল ।৬ তিনি সম্ভবতঃ সেনরাজের বশীভূত মিত্র ছিলেন। 

কারণ বল্লালসেনের নবম রাজ্যবর্ষের সনোখার মুত্তি্লেখ হইতে দেখা যায়ঃ 

১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুর জিলায় তাহার অধিকার স্বীকৃত হইত। বিহারে 
সেন অধিকার প্রসারের সূত্রে সেন ও গাহড়বালবংশের ছন্দ আরম্ভ হয়। 

লক্ষ্মণসেন ( ১১৭৯-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ ) কাশীরাজ অর্থাং গাহডবাল নপতিকে 

পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন ।&* সেনরাজবংশের 

প্রশন্তিতে বারাপসী এবং প্রয়াগে বিজয়ন্তস্ত স্থাপনেরও দাবি 'আছে।৫৮ 

বিহার হইতে সেন অধিকার উৎখাত হইবাঁর পরেও গয়]৷ অঞ্চলের দলিলপত্র 

লক্ষ্ষণসেনের অতীত রাজ্যের তারিখ দেখা যায়। ইহা হইতেই অধুনা 

মিথিলাতে প্রচলিত লক্ষ্পণসেনসংবতের উৎপত্তি ।৫৯ 

“গোঁড়রাজমালা, প্রকাশের পর অনেক নৃতন রাজ এবং রাজবংশের নাম 
জানা গিয়াছে । রাজেন্দ্র চোলের তিরমলৈলেখ হইতে তখন জানা ছিল যে, 

১০২৫ শ্রীষ্টাবের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গালদেশের রাঁজা গোবিন্দচন্দ্র চোল সৈ্ 
কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এখন চন্দ্রবংশের বিস্তৃত ইতিহাস জানা 

গিয়াছে। এই বংশে পূর্ণচন্দ্র, তংগুত্র সুবর্ণচন্্র, তংপুত্র ত্রেলোকাচন্দ্র 

(আনুমানিক ৯০৫-২৫ খ্রীষ্টাব্দ ), তৎপুত্র শ্রীচন্্র (আনুমানিক ৯২৫-৭৫শ্রীষ্টাক) 

তৎগ্ৃত্র কল্যাণচন্দ্র ( আনুমানিক ৯৭৫-১০০০ খ্রীষ্টাব্দ ), তংপুত্র লডহচন্দর 
( আনুমানিক ১০০০-২০ খ্রীষ্টাব্দ ) এবং তৎপ্ুত্র গোবিন্দচক্দ্র (আনুমানিক 

১০২০-৫৫ খ্রীষ্টাব ) রাজত্ব করিয়াছিলেন ।৬* ত্রাহারা শাহাবাদের রোহতাস্- 

গড় হইতে আসিয়া! বাখরগঞ্জ অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করেন এবং ক্রমে শ্রীহট্ট 

পর্যস্ত অধিকার করিয়! বিক্রমপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন । অন্যান্য 
রাজগণের মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চলের বৈন্যগুপ্ত (৫০৭ শ্রীষ্টা্ব) এবং সামন্ত 

হত ০1 0115 3110217 [২6862101) 90০161, ৬০], 501, 28102, 
00. 1৩72. 
রা [১ 0,112) 0110217 [05011061005 017 869078821) ৬০1. 111, 190, 107, 

৫৮ [110., 00. 121, 128, 
৫৯ 1), 0. 9110217 1001817 1201£15 0005, 00১21 1 লক্ষমণসেনের উত্তরাধি- 

কারিগণের মধ্যে কেশবসেনের নামোল্লেখ ভ্রান্তিমলক। কারণ ইদিলপুর তাত্রশাসনে “দূর 

অক্ষর দুইটি ঘষিয়া তুলিয়া অল্পপরিসরে 'বিশ্বরূপ' উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাকে ভ্রমক্রমে 
“কেশব পড়া হইয়াছে । 18018181018 100108, ৬০1. সে, 00,315 7 (02, 

319-20) ড্রটব্য। 
৬০ 10, 0 81০81, 201818101)108] [01800561168 17) [588 981018:81), 

200, 99 হি, 
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লোকনাথ (৬৬০ শ্রীষ্টাবদ ) উল্লেখযোগ্য ।৯১ কুমিল্লার নিকটবর্তী দেবপর্বতে 
প্রথমে রাতবংশের জীবধারণ ও শ্রীধারণ ( সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ঘ )৬২ এবং 
পরে দেববংশীয় বীর, আনন্দ ও ভব (অঙ্ঈম শতাব্দী) রাজত্ব করিয়াছিলেন ।*৩ 
ট্টগ্রাম তাত্রশাসনের কান্তিদেব নামক নরপতিও এই প্রসঙ্গে শ্মরণীয় 1১$ 
ব্যয়োদশ শতাব্বীতে এ অঞ্চলে যে দেববংশের অভ্ভাদয় হয়, উহাতে 
স্ররুষোততম, তংগুত্র মধুদৃদন, তংপৃত্র বাসুদেব, তংপৃত্র দামোদর (১২৩১-৪৩ 
শ্রী্টাক ) এবং তংপুত্র দশরথ রাজত্ব করেন।** সেনবংশের পতনের পর 
দশরথ বিক্রমপুর হইতে শাসন প্রদান করিয়াছিলেন। ১২২০ শ্রীষ্টাবে 
হরিকালদেব রণবন্কমল্ল নামক জনৈক নরপতি ময়নামতী অঞ্চলে অবস্থিত 

 পট্টিকেরা রাজ্য শাসন করিতেন ।৬৬ পূর্ববাঙলার বর্মা বংশে বজ্্বর্মা, তৎপুত্র 
জাতবর্সা, তংপুত্র ইরিবর্মা, তদ্ত্রাতা সামলবর্্া এবং তংপৃত্র ভোজবর্জীর নাম 
পাওয়া গিয়াছে । হরির ৩১শ এবং ভোজের পঞ্চম রাজাবর্ষের উল্লেখ আছে। 
তাহারা বিক্রমপুর হইতে শাসন প্রদান করিয়াছিলেন ।*৭ সম্ভবতঃ পাল- 
বংশীয় রামপালের অনুগ্রহে হরিবর্মা পূর্ব বাঙুলায় অধিষ্ঠিত হন। সুপ্রিদ্ 
ভবদেবভট্ট তাহার মন্ত্রী ছিলেন। বোধ হয় হরির পুত্রকে উখাত করিয়া 
সামল রাজা হইয়াছিলেন। 

বাঙলাদেশের কুলশাস্ত্রের ভিত্তিতে অনেকে প্রাচীন ইতিহাসের আলোচন। 
করিতেন। 'গোঁড়রাজমালায়* ইহার কঠোর সমালোচনা আছে। সেজন্য 
আমরা রমাপ্রসাদের নিকট বিশেষভাবে খ্রণী। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, 
আদিশুরের কাহিনীটি তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপনের একটি কাহিনীর 
অনুরূপ এবং সম্ভবতঃ পাল-সেন যুগে বাঙলায় উপনিবিষ্ট দক্ষিণ ভারতীয়ের! 
উহা এদেশে আমদানী করিয়াছিলেন ।৬৮ বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন 

৬১। 10. 0, 811681 5619০$ [089110000$, ৬০1, 1) 1965, 0. 340 7 51- 
818101719 1110108, ৬০1, ১৬, 00. 301 13 [00181 [115601108] 088169119, 
৬০], ১১1], 0. 224. 

৬২] 100181 1115107102]1 0810011%, ৬০1. সস], 00. 221 ?ি 
৬৩। 1001081 01 (11654518010 9০0০1609,1.৩01615, ৬০], ১৬]]) 00. 83 

৬৪। £0181801)18 11070108, ৬০1. ৮১৬], 20,513 2 
৬৫। 101৫. ৬০1. 5:50, 9. 184. ; ইতিহাস, অষ্টম বর্ষ, পৃষ্ঠা ৯৬০। 
৬৬। 10190 71181011021 008106119, ৬০1. 1, 00. 282 নু 
৬৭| বি. 0. 715010087, [08011001005 01 960881, ৬০]. ঘা, 90. 14 8.7 

80181201018 100108, ৬০], ১5, [0,255 নি, 
৬৮। 19, 0. 911981, 500168. 11) (76 50০91619 ৪৫ /১019101818100 01 

£001506 80 115016%9] [70018, ৬০]. ]) 00. 28 তি 
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এবং কৌলীন্ত প্রথার উৎপত্তির সহিত উহীর প্রকৃত সম্পর্ক আছে বলিয়া যোধ 
হয় না। সেকালে উত্তর-প্রদেশের শ্রাবন্তি, কোলাঞ্চ প্রড়ৃতি স্থানের পণ্ডিত 
ব্রাহ্মণগণ্ণ পৃ্ভারতের রাজসভায় এবং স্থানীয় ত্রান্গণ সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত 

ছিলেন। তাহাদিগকে বড় বড় ভূখণ্ড ব্রন্মোতর দেওয়া হইত। শ্রাবন্তিবাসী 
ব্রাহ্মণের! বর্তমান হিলি-বালুরঘাট অঞ্চলে এত অধিক সংখ্যায় বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন যে, এ অঞ্চলের নাম পাহুনিযোজনের পরিবর্তে শ্রাবন্তি হইয়। 

যায়।*১ বাঙল! ও মিথিলার ব্রাঙ্গণগণ পশ্চিমাগত ব্রাঙ্গণদিগের সহিত 

কন্যার বিবাহ দিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। তৃতীয় 
বিগ্রহপালের বনর্গাও শাসন হইতে জানা যায়, অনেক সময় স্থানীয় ব্রা্গণের। 
আপনাদিগকে বন্ুপুরুষ পূর্ববর্তী পচ্চিমদেশীয় ব্রান্ষণপণ্ডিতের বংশধর 
বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিতেন।** এই মনোভাব হইতেই কৌলীনম্য এবং 

কুলপঞ্জী রচনার প্রথা দুইটির উৎপত্তি। লিখিত বিবরণ ব্যতীত দৃরবর্তী 
কোন পূর্বপুরুষের বংশধরত্ব দাবি করা সহজ ছিল ন1। 

আর একটি কথা বলিয়া আমর! রমাপ্রসাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য 
নিবেদন সমাপ্ত করিধ। বর্তমানে পূর্ব বাঙলার সরকারী নাম «বাঙলাদেশ*। 

উহা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সেখানকার অধিবাসীদের নাম বাঙালী বলিয়। 
ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিম বাগলা ও উহার অধিবাসিগণের প্রতি 
সুবিচার করা হয় নাই। কারণ পশ্চিম বাঙলা প্রকৃত পক্ষে বাঙলাদেশের 
বাহিরে নহে এবং উহার অধিবাসীরাও অবশ্যই বাঙালী। এ স্থলে আমরা 
বাঙলা ভাঙকাভাষী সমগ্র অঞ্চল অর্থে বাঙলাদেশ নামটি ব্যবহার করিয়াছি । 

৬৪৫, নিউ আলিপুর, 

কলিকাতা_৫৩ শ্রীদীনেশচক্দ্র সরকার 
১৪1১৯২1১৯৭৩ 
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উপক্রমণিকা 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়! গিয়াছেন, “গ্রীণল্যাণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে ) 

মাওরি-জাতির ইতিহাসও আছে ; কিন্তু যে দেশে গোঁড়-তাঁজলিপ্তি সপ্তগ্রামাদি 

নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই ।” উপাদানের অভাবকে ইহার প্রকৃত 

কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; অনুসন্ধান চেষ্টার অভাবই প্রধান অভাব । 
ইংরাজ-রাজপুরুষগণ ইহা অনুভব করিবামাত্র, অনুসন্ধান-কার্্যে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিলেন। তীহাদিগের শত-বর্ষব্যাপী অনুসন্ধান-চেষ্টায় যাহা কিছু 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অনুসন্ধানের প্রয়োজন তিরোহিত হয় নাই; 
উত্তরোত্তর বন্ধিত হইয়। উঠিয়াছে। 

যাহারা শ্মরণাতীত পুরাকাল হইতে বংশান্ক্রমে এ দেখে বাস করিতে 

গিয়া, নানাবিধ অয়-পরাজয়ের ভিতর দিয় বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে 
তাহাদিগের সহিত দেশের ইতিহাসের সম্বন্ধ সর্ববাপেক্ষা অধিক। তাহার! 
তথ্যানৃসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই, অনুসন্ধান-চেষ্টা প্রকৃত পথে পরিচালিত হইতে 
পারে। ইহা এখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন । 

বিগত এক শত বৎসরের অনুসন্ধান-্ল্ধ এতিহাসিক তথ্যের বিচার-কাধ্যে 
রবত্ত হইবা মাত্র বুঝিতে পারা যায়, মুসলমান-শাসন প্রবন্তিত হইবার পূর্বব- 
কাঁলবর্তী বরেন্্র-মগ্ুলের ইতিহাসের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গবাসীর ইতিহাসের মূল 
সৃত্রের সন্ধান-লাভের আশা করা যাইতে পারে। বরেন্দ্র-ভূমি প্রাচীন ভূমি 

বলিয়া,__বরেন্্র-ভূমি “দেব-মাতৃক” বলিয়া, --[ মহানন্দার পূর্বব-্তীর হইতে 
করতোয়ার পশ্চিম-তীর পধ্যস্ত ] নানাস্থানে এখনও অনেক রাজ-ছর্গের, 
অনেক রাজভবনের, অনেক দেব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বছ বিদ্মুয়- 

বিজড়িত এতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । 

ডাঙ্গার বুকানন্ হামিল্টন্, জেনারেল (স্যর আলেকুজাণ্ডার ) কনিংহাম, 
ওয়েটমেকট্, রাভেন্সা, (স্যর উইলিয়ম ) হণ্টার, অধ্যাপক ব্লক্ম্যান্ প্রড়তি 
বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী বরেন্দ্রভুমির নানাস্থানে তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত 

করিয়াছিলেন । তাহারাই বরেন্দ্র-তথ্যানুসন্ধানের প্রথম পথ-প্রদর্শক ৷ কিন্ত 
অবসরের অভাবে, কেহই ধারাবাহিকরূপে দীর্ধকাল অনুসন্ধান*কার্য্য 
পরিচালিত করিতে পারেন নাই । 

এই সকল কারণে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপাদান-সঙ্কলনের আশায়, 

বরেন্দ্রমগুলে ধারাবাহিকরূপে তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন করিবার অভিপ্রায়ে 



(৮46 ] 

_লীঘাপতিয়ার রাজকু্গায় শীত শরতকৃষার রায় বাচার এম্-এ, [১১১০ 

ঘু্টাকে ) একটি “বরেক্জ-অনুসন্ভাননসমিতি গঠিত করিয়া তথ্ানুসন্ধানে 

বাপৃভ হইয়াছেন। ঠাহার অকার অর্থবায়, অক্লান্ত অধাবসায় এবং 

প্রশংসনীয় ইতিহীসানুরীগ, অল্পকালের মধ্যেই, অনুসন্ধান-সমিতিকে সকলের 

নিকট সুপরিচিত করিয়া তুলিয়ীছে। 

অনুসন্ধান-ক্ষেত্র এবং অনুসন্ধানের অবসর অল্প হইলেও, অনুসন্ধানের ফন 

নিতান্ত অল্প হয় নাই। প্রথম ফলই প্রধান ফল। দেশের লোকে দেশের 

ইতিহাসের উপাদান-সম্কলনে প্রবৃত্ত হইলে, কোন্ প্রণালীতে অনুসন্ধান-কাধ্য 

পরিচালিত করিতে হইবে, প্রথম হইতেই তাহা সমাক্ প্রতিভাত হইয়াছে । 

আস্তরিক অনুরাগপূর্ণ সহদয়তার সঙ্গে, দেশের লোকের সহিত মিলিত হইয়া 

তাহাদিগের সাহায্য লাভ করিতে না পারিলে, অনুসন্ধান-চেষ্টায় সম্যক সফল- 

কাম হইবার আশা নাই। ইহা প্রথম হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছে । দেশের 

অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, অথচ তাহারাই পুরাকীন্তির প্রকৃত সম্ধানদাতা 

সহ্ধদয়তাঁর অভাব থাকিলে, তাহাদিগের নিকট হইতে সকল বিষয়ের সন্ধান- 

লাভের সম্ভীবনা থাকে না। সহৃদয়তার অভাব না থাকিলে, তাহারাই স্বতঃ- 

প্রবৃত্ত হইয়া, নান! বিষয়ের সন্ধান প্রদান করে। অনুসন্ধান-সমিতি এইরূপেই 

অনেক অজ্ঞাতপূর্বব অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের সন্ধান-লাভে সমর্থ হইয়াছেন । 

অনুসন্ধান-সমিতি এ পর্যান্ত যতদূর অনুসন্ধান-কাধ্য পরিচালিত করিতে 

সমর্থ হইয়াছেন, তাহাঁতেই অনেক বিবরণ সন্কলিত হইয়াছে । বাঙ্গালীর 

ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য অনেক স্থান আবিস্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে, 

অনেক চিত্র সঙ্কলিত হইয়াছে এবং অনেক পুরাকীত্তির নিদর্শনও সংগৃহীত 

হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য-_-(১) 

পুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন, (২) পুরাতন ভাস্কর্যোর নিদর্শন, (৩) প্ররাতন জ্ঞান- 

ধর্ম-সভ্যতার নিদর্শন [ অপ্রকাশিত ও অপরিজ্ঞাত হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ ]। 

অনুসন্ধান-লব্ধ এবং পূর্ববাবিষ্কৃত &তিহাসিক তথ্য একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া 

«গৌঁড়-বিবরণ” নামক [ খগ্তশঃ প্রকাশিতবা ] গ্রন্থ সংকলন করিবার প্রয়োজন 

অনুভূত হইবামাত্র, অনুসন্ধান-সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ 

বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে আলোচিত হইবে বলিয়া, “গৌড়-বিবরণ” আট ভাগে 

বিভক্ত হইয়াছে । তাহা যথাক্রমে-রাজমালা, শিল্পকলা, বিবরণমালা, 

লেখমালা, গ্রন্থমালা, জাতিতত্ব, শ্রীমৃত্তিতত্ব ও উপাসক-সন্প্রদায় নামে 

অভিহিত হইবে । 

গোঁড়*বিবরণের প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড [ অনুসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য 



[ ০২৯ ] 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ প্রণীত ] “গোঁড়রাজমালা” প্রকাশিত 
হইল । তাহার সম্পাদন-ভার আমার উপর ন্যন্ত করিয়া, অনুসন্ধান-সমিতি 

আমার প্রতি যংপরোনান্তি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে 

নিরতিশয় শ্লাঘার বিধয় হইলেও, এই ভার যোগাতর হস্তে ন্বস্ত করিতে 

পারিলেই ভাল হইত। 

॥ এতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি | 

মুসলমান-শাসন প্রতিঠিত হইবার পূর্বের, গৌডমগুলে সেনবংশীয় নরপাল- 
গণের বিজয়-রাজ্য প্রতিষ্িত ছিল। তংপূর্ধবে পালবংশীয় নরপালগ্ণ 

এ দেশের শাসন-কার্্যে ব্যাপৃত ছিলেন । এ কথ। ইন্তিহাস-বিমুখ বাঙ্গালীর 

নিকটও একেবারে অপরিচিত হইয়া পডে নাই । ইহাঁর সঙ্কে জনশ্রুতি অনেক 

অলৌকিক কাহিনা জড়িত করিয়। দিয়াছে ; কল্পন[লোলুপ লেখকবৃন্দ তাহাকে 

অনেক রচনা-মাধুষো পল্পবিত করিয়া তুলিয়াছেন । কিন্তু কোন্ সময় হইতে 

কিরূপ ঘটনা চক্রে, পাল-নরপালগণের অভ্ভাদয় মাধিত হইয়াছিল ;__ কোন্ 

সময় হইতে, পিকূপ ঘটনাচক্রে তাহাদিগের রাজা সেন-বংশীয় নরপালগণের 

করতলগত হইয়া, আবার কালক্রমে হন্তটাত ভইয়া গিয়াছিল ;--তাহার 

সহিত দেশের লোকবেব কতদূর পধ্্যস্ত কিরূপ সম্পর্ক বর্তমান ছিল ;-_তাহা 

নাঁন1 তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া! পড়িয়াছে ! বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই সকল 

অবশ্বজ্ঞাতবা কথা [উপযুক্ত আলোচনা-প্রণালীর অভাবে ] জনসাধারণের 

নিকট শ্রদ্ধালীভ করিতে পারে নাই। এরূপ অবস্থায়, অনুসন্ধান-লন্ধ 

যংসামান্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া, ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করা 

কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা স্মরণ করিয়াই, “গৌড়রাজমালা” অধায়ন করিতে 

হইবে । এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন লেখমালা+--তাহাতে পুরাতন 

তাঅশাসনের এবং শিলালিপির পাঠ, বঙ্গানুবাঁদ এবং টীকণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
আর এক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য অবলম্বন, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে আবিষ্কৃত 

তাশ্রশাসনের এবং শিলালিপির পাঠ, পুরাতন পুস্তক-নিহিত এঁতিহাঁসিক 
জনশ্রুতি এবং পূর্ববাচাাগণের এতিহাসিক গবেষণা । তাহা গ্রন্থমধ্যে যথা- 

স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । লেখক মহাশয় যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 

যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা। স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 

তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি না, পাঠক-সমাঁজ তাহার বিচার করিবেন । 

ইতিহাঁসের উপাদান সঙ্ধলিত না! হইলে, ইতিহগি সঙ্কলিত হইতে পারে: 

না-_তাহা বন্তব্যয়সাধ্য, বন্শ্রমসাধ্য ; এ সকল কথা বঙ্গসাহিত্যে গুনঃ পুনঃ 
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উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্ত ইহাকেই একমাত্র অন্তরায় বলিয় নিশ্চিন্ত হইবার 

উপায় নাই। কিরূপ বিচার পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য, তদ্বিষয়েও 

সংকীর্ণতার অভাব নাই। ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদঘাটনের 
চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা! ভাল করিয়া আমাদিগের 

হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় নাঁ। কবি কহলণ 'রাজতরঙ্গিণীর' 

উপোদ্ঘাতে লিখিয়া গিয়াছেন,__ 

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্েষস্বহিষ্কতা । 

তৃতার্থ-কথনে যঙ্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী ॥ 

আমাদিগের সাহিত্যে এই উপদেশ-বাক্য এখনও সমাক্ মর্ধ্যাদা লাভ 

করিতে পারে নাই । এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত 

অনুরাগ-বিরাগ, আমাদিগকে পুর্বব হইতেই অনেক এতিহাসিক সিদ্ধান্তের 

অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়৷ রাখিয়াছে। পালবংশের এবং সেনবংশের 

নরপালগণের শীসন-সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ দীড়াইয়াছিল, তাহা যেন 

তুচ্ছ কথা_তাহাদিগের জাতি কি ছিল, তাহাই এখনও আমাদিগের নিকট 

প্রধান আলোচ্য হইয়! রহিয়াছে! জনশ্রুতির দোহাই দিয়া, [ এক শ্রেণীর 

গ্রন্থে] দেশের অবস্থা-সন্বন্ধে যে সকল আলোচনার সৃত্রপাত হইতেছে, তাহাতে 
এতিহাসিক বিচার-প্রণালী মধ্্যাদা লাভ করিতেছে না। এই সকল কারণে 

গৌঁড়রাজমালার লেখক মহাশয় ভিত্তিহীন জনশ্রতির উপর নির্ভর করিবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, বাঙ্গালীর জনশ্রতি-মূলক ইতিহাসের 

প্রধান পাত্র! আদিশুর | এতিহাসিক ব্যক্তিরূপে মধ্যাদা লাভ করিতে পারেন 

নাই। এখনও তাত্রশাসনে বা শিলা-লিপিতে বা সমকালবর্তী গ্রন্থে 

আদিশুরের অসন্দিগ্ধ পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। সমসাময়িক গ্রন্থে 

ব। লিপিতে উল্লিখিত এঁতিহাসিক পাজ্রগণের প্রকৃত বিবরণ সন্কলনেও 

কিরূপ সতর্ক দৃ্টিতে বিচার-কার্থ্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সুযোগ্য লেখক 

মহাশয় “গোড়াধিপ-শশাঙ্কের” প্রসঙ্গে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান 

করিয়াছেন । 

পক্ষান্তরে, “গোঁড়রাজমালায়” দেখিতে পাওয়া যাইবে, পাল-নরপাল- 

গণের অভ্ভ্যুদয়-লাভের অব্যবহিত পূর্বে সমগ্র দেশ বন্থসংখ্যক খণ্ড-রাজ্য 
বিভক্ত ছিল ; সমগ্র দেশের উপর কাহারও কোন রূপ আধিপত্য বিদ্যমান 

ছিল না ; বাহ্থবল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল ; সবলের কবলে দুর্ববলদল্ল নিপীড়িত 

হইতেছিল ; দেশ একেবারে “অরাজকা" হইয়া পড়িয়াছিল ! সংস্কৃত-সাহিত্যে 

এরূপ অবস্থার নাম “মাংয্য-্্যায়” ৷ তাহাকে বিদ্রিত করিবার অভিপ্রায়ে, 
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প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল । তিনিই পাল-নরপাল- 
বংশের প্রথম ভূপাল,--ইতিহাসে “প্রথম গোপালদেব” নামে উল্লিখিত 

॥ বাঙ্গালীর ইতিহাসের গৌরব মুগ | 

এ দেশের প্রজাপুর্জ, অরাজকতা দূর করিবার জন্য একবার একজনকে 

রাজা নির্ববাচিত করিয়া, প্রজাশক্তির বিধিদত্ত অমোঘ বলের পরিচয় প্রদান 

করিয়াছিল,-_-ইহ]1 বাঙ্গালীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটন]। 

পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে, কোন্ কোন্ সময়ে, প্রজাশজির এরূপ উন্মেষ 

লক্ষিত তইয়াছে, তাহার আলোচনার সময়ে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই 

উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি স্মরণ করিবার যোগ্য । 

বাঙ্গালী ইহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে! লামা তারানাথের 

[তিব্বতীয় ভাষা-নিবদ্ধ ] গ্রন্থে এতদ্বিষয়ক জনশ্তির উল্লেখ থাঁকিলেও 

এবং বঙ্গদেশে এই জনশ্রতির আভা লৌকিক উপকথায় গ্রথিত রহিলেও, 

তাহাকে কেত এতিহাসিক ঘটন। বলিয়। গ্রহণ করেন নাই । কিন্তু গোপাল- 

দেবের পুত্র ধর্মপালদেবের [মালদহের অন্তর্গত খালিমপূরে আবিষ্কৃত ] 

তাম্রশাসনে ইহা স্পঞ্টাক্ষরে উল্লিখিত থাকায়, এই উল্লেখযোগ্য ঘটন। 

ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে । এইরূপে, [প্রজাশক্তির সাহায্যে ] 

'যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র উত্তরাপথে [ আধ্যাবর্তে ] 

প্রভৃত্ব লাভ করিয়াছিল । তাহার কথা এখনও বঙ্গসাহিত্যে যথাযোগ্য ভাবে 

আলোচিত হয় নাই। এই গৌডায় সাআাজোর উত্বান-পতনের কথাই 

«“গৌডরাজমালার” প্রধান কথা৷ গৌড-বিবরণের অন্যান্ত ভাগে [ শিল্পকলায়, 

বিবরণমালায়, লেখমালায়, গ্রন্থমালায়, জাতিতত্তে, শ্রীমুত্তিতত্বে এবং উপাসক- 

সন্প্রদায়ে ] যাহ! সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাঁরও প্রধান কথা,_-এই গৌড়ীয় 

সাআজোর উত্থান-পতনের কথা । কারণ ইহার সকল কথাই বাঙ্গীলীর কথ!। 

একটি কারণে, এ সকল কথ] বাঙালীর নিকট যথাযোগা সমাদর লাভ 

করিতে পারে নাই । পাল-নরপালগণের জন্মভূমি কোথায় ছিল, তাহারা 

কিরূপে গোঁড়ীয় সাম্রাজ্যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা 

করিতে গিয়া, অনেকেই সিন্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন,- তাহারা মগধবাসী, 

মগধের অধিপতি ছিলেন ; এবং ক্রমে বঙ্গভূমিতে রাজ্য বিস্তৃত করিয়া “গোঁড়ে- 
শ্বর” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ;--বাঙ্ষালীর! তাহাদিগের পদানত হইয়াই 

বাস করিত। ধর্মপালদেবের তাত্রশাসনে পাটলিপুত্রে, দেবপালদেবের 
তাত্রশাসনে মুগ্দগিরিতে [মুঙ্গেরে ] এবং নারায়ণপালদেবের তাত্রশাসনেও 
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মুগ্দগিরিতে “জয়্কন্ধাবার” সংস্থাপিত থাকিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া, [অনেকের 

ম্যায়] আমি নিজেও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, পঞ্চ-পাল-নরপাল বঙ্গভৃূমিতে 

বাস করিতেন না। বরেন্দ্রমগ্ডলে অনুসন্ধান-কাধ্যে ব্যাপৃত হইবামাত্রঃ সে 

সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । বরেন্দ্রমগ্ডলে সংস্থাপিত গরুড়-স্তত্তের 

দ্বিতীয় শ্লোকে, ধর্ম [ পাল ] প্রথমে পুর্ববদিকের অধিপতি থাকিয়া পরে 

[ মন্ত্রীবর গর্গের মন্ত্রণা-কৌশলে ] “অখিল দিকের” অধিপতি হইবার উল্লেখ 

*আছে। তারানাথের গ্রন্থেও প্রথমে গৌড়, পরে মগধ, বিজিত হইবার 

পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । “রামচরিত”-কাবো বরেন্দ্রভমিই পাল-নর- 

পালগণের “জনকভূ মি” বালয়া অভিহিত হইয়াছে । সুতরাত, পাল-নরপালগণ 

যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাতে আর সংশয়-প্রকীশের উপায় নাই । 

পাল-নরপালগণ যদি বাঙ্গালী হইবেন, তবে তাহাদগের রাজধানী কোথায় 

বিলুপ্ত হইয়া গেল? বাঙ্গাল। দেশের কোন্ নিভৃত নিকেতন বাঙ্গীলার 

নির্বাচিত বাঙ্গালী নরপাল [ গোপালদেধ ] রাজমুকুট মন্তকে ধারণ করিয়া" 

ছিলেন? কোন্ ভূমিখণ্ডে বাঙ্গালা প্রজাপুঞ্জের হৃদয় এরূপ অচিঞ্চিতপূর্বব 

প্রজাশক্তি-বিকাশের প্রশংসনীয় গৌরবে স্ফাত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল ? 

কেহ কেহ [গৃহে বসিয়াই ] ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া, মীমাংসা-সাধনের 

অন্য উপায় না দেখিয়া অনুদান-বলে সদ্ধান্ত করিয়াছেন,--পাল-নরপালগণের 

রাজধানী এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল না; তাহারা জয়্বন্ধাবারেই বাস করিতে 

ভালবাসিতেন ; যেখানে যখন জয়ঙ্বপ্ধাবার সংস্থাপিত হইত, সেখানেই একটি 

তংকালোচিত রাজনগর গঠিত হইয়া উঠিত। 

রাজার পক্ষে এরূপ “যাযাবরশ্বৃর্তি” কখন কথন আনন্দপ্রদ হইবার 

সম্ভাবনা! থাকিলেও, রাঁজোর পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই 

প্রতিভাত হইবে । যে রাজবংশ 'আধ্যাবর্তব্যাপী বিপুল সাম্রাজোর অধাশ্থর 

হইয়াছিল, কোনও স্থানেই তাহার স্থায়ী রাজধানা বর্তমান ছিল না,_এরূপ 

অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহসী না তইয়া, অনুসন্ধান-সমিতি, বরেন্দ্র- 

মগুলে অনুসন্ধান-কাধ্যে ব্যাপৃত হইয়া, বিবিধ রাজনগরের ধ্বংসাবশেষের 

সন্ধান লাভ করিয়াছেন । «“বিবরণ-মালায়” তাহার বিবরণ এবং প্রমাণাবলী 

সন্নিবিষ হইয়াছে । 

এ পধ্যন্ত পাল-রাজবংশের দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, নবম, একাদশ, এবং 

সপ্তদশ নরপালের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল প্রাচীন লিপির 

সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়, প্রথম নরপালের সময়ে, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার 
সৃত্রপাত।- দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নরপালের সময়ে তাহার প্রকৃত অভ্যুদয় ;__ 
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চতুর্থ এবং পঞ্চম নরপালের সময় পধ্যস্ত গৌঁড়মগ্ডলে পাল-নরপালগণের শাসন- 

ক্ষমতা অক্্ন প্রতাপে বর্তমান । এই অভ্তুদয়-মুগ বাঙ্গালীর ইতিহাসের 

গোরব-যুগ ! এই ঘুগে, বরেন্রমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া! [ ধর্মপালদেবের এবং 

দেবপালদেবের শাসন-সময়ে ] ধীমান্ এবং তংপুত্র বীতপাল গৌড়ীয় শিল্পে যে 

অনিন্দ্য-সুন্দর রচনা-প্রতিভা বিকশিত টরিয়াঁছিলেন, তাহার বিবরণ “শিল্প- 

কলায়” সন্গিবিষ্ট হ্ইয়াছে। তাহার সন্ধান-লাভে অসমর্থ হইয়া, লেখকগণ 

এই মুগের মগধের এবং উৎকলের শিল্প-নিদর্শনকে মগধের এবং উৎকলের 

প্রাদেশিক শিল্প-গ্রতিভার নিদর্শন বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। 

ইহার পরবর্তী যুগের [ খই্ীয় একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর ] বাঙ্গালীর 

ইতিহাসও 'তমসাচ্ছন্ন তইয়ণ রহিয়াছে । অনুসন্ধান-সমিতি এই যুগের যে সকল 

বিবরণ সঙ্কলিত করিতে সমর্থ হইয়ীছেন, তদনুসারে ৬ই দুই শত বৎসরের 

মধ্যে পাঁচ বার ভাগা-বিবর্তনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 

প্রথম ভাগে, একটি পগুবল বিপ্লবের অবসানে পাল-সাআজ্যের 

পুনরাঁবিষ্ভাব। তাভার নায়ক প্রথম মহীপালদেব এবং ফলভোগী তদায় পুত্র 

নয়পাঁল এবং পৌত্র ততীয় বিগ্রহপাল । তাহাদিগের কথাই একাদশ শতাব্দীর 

প্রধান'কথা । 

দ্বিতায় ভাগে, একটি অচিঞ্চিততপূর্বব আকম্মিক প্রজা-বিদ্রোহ, রাজতত্যা 

এবং কিয়ংকামের জন্য এক কৈবর্ত-রাজবংশের অভ্ভাদয় ও তিরোভাঁব। 

তৎকাঁলের প্রধান পাত্রগণের নাম [ অনীতিকারশু-রত ] দ্বিতীয় মহীপালদেব, 

ভাঙার নিধনকারা 1 প্রজা-বিদ্রোহের নায়ক ] কৈবর্তপতি দিব্বোক, তদীয় 

ভ্রাতা রদৌক এবং রূদোকের পুত্র ভাম রাজা । 

ভুত্ীয় ভাগে, কৈবর্ত-বিদ্রোতেব আবসানে, পাল-রাজগণের জনক-ভূমির 

[ বরেন্দ্র] উদ্ধারসাধনের পর, পাল-সাআজ্যের পুনরভাদয় এবং অধঃপতন । 

এই সময়ের নরপাঁলগণের নাম-_ শুরপাল, রামপালঃ রীমপালের পুত্র কৃষার” 

পাল, পৌত্র তৃত্তীয় গোপাল এবং কুঁমীরপালের ভ্রাতা মদনপাল। 

চতুর্থ ভাগে, সেন-রাজবংশের অভ্ভাদয় এবং রাজ্য-বিস্তার; তাহার নায়ক__ 

বিজয়সেন, বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন, এবং পৌত্র লক্ষ্ণসেন । 

পঞ্চম ভাগ শেষভাগ,__তাহাতে বাঙ্গাল] দেশে মুসলমান-অধিকার প্রচলিত 

হইবার সূত্রপাত । | 

এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত [ খুষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাবলীর ] বাঙ্গালীর 

ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাধলী দেশের লোকে বিস্মৃত হইয়া! গেলেও, বরেন্দ্র" 

মগ্ডলে তাহার নান স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান আছে । সেই সকল ্মৃতিচিহ্চ ধরিয়া 



[ ০২৬ ] 

অনুসন্ধান-কাধ্যে প্রবৃত্ত না হইলে, এই দ্বই শত বংসরের ইতিহাসের প্রকৃত মর্ম 

হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। 

| কাম্োজান্বয়জ গৌঁড়পতি | 

প্রথম ভাগে যে বিপুল বিপ্লবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শতাধিক বসর 

পূর্বেব [১৮০৬ খৃষ্টাবে বরেন্দ্রমগুলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার আমগাছী 
গ্রামে ] আবিষ্কৃত তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাঁসনের একটি শ্লোকে তাহা 

সূচিত থাকিতেও অক্ষর-বিলোপের অত্যাচারে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার 

সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত হইতে পারে নাই । এই শ্লোকটি নবম নরপাল মহীপাল 

দেবের [ বরেন্দ্রমগুলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে আবিষ্কৃত ] তাত্র- 

শাসনেও উৎকীর্ণ থাকায়, উত্তরকালে ইহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধত হইয়াছিল। যথা, 
“হত-সকলবিপত্তঃ সঙ্গরে বান্থ-দর্পাং 

অনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্রাম্ | 

নিহিত-চরণপন্মো ভূভৃতাং মুদ্ধিণ ত্মাং 
অভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥” 

ইহাতে জানিতে পারা গিয়াছিল,__মহীপালদেবের পিতৃরাজা 'অনধিকাঁরী, 

কর্তৃক বিলৃপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি তাহা পুনরায় বাহুবলে লাভ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সেই অনধিকারী কে-__তাতা অপরিজ্ঞাত ছিল। 

সেই অনধিকারীর নাম এখনও অপরিজ্ঞাত রহিয়] গিয়াছে । কিন্তু তিনি 

৮৮৮ শকাব্ধায় [৯৬৬ খুষ্টাব্দে] বরেন্দ্রমগুলে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া 

আপনাকে “কান্বোজান্বয়জ গোৌড়পতি” বলিয়া প্রস্তরস্তস্তে যে শ্লোক উৎকীর্ণ 

করাইয়াছিলেন, সেই শ্লোক-সংযুক্ত গ্রস্তর-স্তস্তটি অদ্যাপি বরেন্দ্রমগুলেই 

[ দিনাজপুরাধিপতির উদ্যান মধ্যে ] বর্তমান আছে । তাহার সহিত বাঙ্রালীর 

ইতিহাসের সন্থন্ধ কি, “গোঁড়রাজমালায়” তাহা বিস্তৃতভাবে ব্াখ্যাত 

হইয়াছে । এইরূপে বাঙ্গালীর ইতিহাসে--পালরাজবংশের অধিকারকালে 

কাম্বোজান্বয়জ [আগন্তক] গোঁড়পতির সন্ধানশ্লাভের পর, অনুসন্ধান- 
সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সেই নবাবিষ্কত এতিহাসিক সমাচার একটি 

ইংরাজী প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহা [স্বনামখ্যাত সুপগ্ডিত স্যার 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরম্বতী মহাশয়ের কৃপায় ] এসিয়াটিক সোসাইটীর 

পত্রিকায় এবং [ একটি বাঙলা প্রবন্ধে ] সাহিত্য” পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় ভাগে যে প্রজা-বিদ্রোহ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাল-রাজবংশের 

পঞ্চদশ নরপাল কৃমারপালের প্রধান মন্ত্রী কামরপাধিপতি ] বৈদ্যদেবের 
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[ কমোলীতে আবিষ্কৃত] তাত্্রশাসনের একটি লোকে সৃচিত হইয়াছিল । 

ভীমকে নিহত করিবার পর বরেন্দ্রীর [ জনকড়ৃর ] প্ুনরুদ্ধার-সাধনের কথা! 

এই প্লোকে রামপালদেবের প্রধান কীতি-কথ1 বলিয়। উল্লিখিত থাকিতেও 

অধ্যাপক ভিনিস্, তাহার ব্যাখ্যাকালে, “জনকভূমিকে” মিথিলা বলিয়! ব্যাখ্যা 
করায়, বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি তমসাচ্ছন্ন হইয় 

পড়িয়াছিল। বরেন্দ্রমগুলে এখনও এই প্রজা-বিদ্রোহের নানা স্মৃতিচিহ্ন 

বর্তমান আছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ “বিবরণমালায়” সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 

এক সময়ে এই প্রজা-বিদ্রোহের কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সুপরিচিত ছিল । 

শতবর্ষ পূর্ব্বেও বুকানন্ হামিলটন্ তদ্বিষয়ক জনগ্রতির সন্ধানলাভ.করিয়া- 

ছিলেন। সমকালবর্তী বরেন্দ্র-নিবাসী রাজকবি সন্ধাকর-নন্দী, এই ঘটনা 

অবলম্বন করিয়া সংস্কত ভাষায় 'রামচরিত” নামক একখানি কাব্য রচনা 

করিয়াছিলেন । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, 

মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে, তাহা নেপাল হইতে আনীত হইয়া এসিয়াটিক্ 

সোসাইটির যত্ে] মুদ্রিত ভইয়াছে। “গোঁড়রাজমালায়” এই বিদ্রোহ- 
বাঁপারের আছ্যান্তের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে । প্রজাপুঞ্জের নির্ববাচনক্রমে 
যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, প্রজাশক্তির সাহাযো সমগ্র উত্তরাঁপথব্যাপী 

বিপুল সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে রাজবংশের প্রবল 

পরাক্রমশণলী নরপাল দেবপালদেবও, তদীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে সচকিতভাবে 

ংহাসনে উপবেশন কবিতেন বলিয়া বরেন্দ্রমণ্ডলের গরুডস্তস্ভ-লিপিতে 

উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়। যায়, সেই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়] দ্বিতীয় মহ্রীপাল- 

দেব [ অনীতি-পরায়ণ হইয়াই ] প্রজা-বিদ্রোহ প্রধৃমিত করিয়া তুলিয়াছিলেন ; 

এবং তাহাতে স্বয়ং ভন্মীভূত হইয়া, বরেন্দ্রমণ্ডল হইতে পাল-রাজবংশের শাসন* 

ক্ষমতা ও কিয়ংকালের জন্য ভম্মীভূত করিয়াছিলেন । বরেন্দ্রমগ্ডলে প্রনরায় 

অধিকার লাভ করিতে, রামপালদেবকে বিপুল সমর-সজ্জার আয়োজন 

করিতে হইয়াছিল ; বু যুদ্ধে তিল তিল করিয়া বরেন্দ্রভূমিতে বিজয়-লাভ 

করিতে হইয়াছিল । ইহাতেই তংকালের লোঁকনায়কগণের প্রবল শক্তির 

পরিচয় প্রকাশিত হইয়া! রহিয়াছে । বরেন্দ্রমগুলের এই ক্ষণস্থায়ী গ্রজা- 

বিদ্রোহের একটি চিরস্থায়ী কীত্তি-স্তস্ত এখনও সমুন্নত শিরে সগৌরবে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । তাহার কথা বাঙ্গালীর ইতিহাসে স্থানলীভ করিতে পারে নাই ; 
বরেন্্রমগুলের সহিত পরিচয়ের অভাবে, রামচরিত-কাব্য মুদ্রিত করিবার 
সময়ে সুপগ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটেও তাহা প্রতিভাত হইতে পারে নাই। 

ভীমের নাম এখনও জনশ্রুতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি রামপাল- 
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দেবের আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিবার আশায়, বরেন্দ্রমগ্ডলের প্রান্তভাগের 

নানাম্থানে, যে সকল ম্বতপ্রাকার রচনণ করাইয়াছিলেন, তাহা এখনও “ভীমের 

ডাইঙ্গ* এবং “ভীমের জাঙ্গাল” নামে কথিত হইতেছে । কিন্তু কল্পনা-লোলুপ 

জনসাধারণ তাহাকে মধ্যম পাণগুবের কীপ্তিচিহ্ন বলিয়া বর্ণনা করিতেছে; কোন 

কোন আধুনিক ইতিহাস-লেখক তাহাকেই বরেন্্রভূমির অতি-প্রাচীনত্বের 
নিদর্শন বলিয়া ইতিহাঁস রচন1 করিতেছেন ! 

॥ রামাবতী ॥ 

তৃতীয় ভাগের প্রধান কথা “রামাঁবতী”র কথা । প্রজা-বিদ্রোহের অবসানে, 

রামপালদেব এক নূতন নগর নিম্মাণ করিয়াছিলেন । তাভাই পালশ্রাজবংশের 

' শেষ রাজধানী--“রামাঁবতী” | সন্ধ্যাকর নন্দী “রামচরিত” কাঁবো এই 

নগর-নিম্মীণেরও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন | তাতা বরেন্দ্র 

ভূমির শোভাবদ্ধন করিয়াছিল। যে ভুমি “অপুনর্ভবা” নামক মহাতীর্ে 

সুপবিত্র এবং “জাগদ্বল-মহাবিহারেশ সুশোডিত, সেই বরেন্দ্-ভূমিতেই 

“রামাবতী” নিম্মিত হইয়াছিল । পণ্ডিতবর শাস্ত্রী মহাশয়, তত্প্রতি লক্ষ্য না 

করিয়া তাহাকে পূর্ববঙ্গের “রামপাল” বলিয়া [রামচরিত কাবের ভূমিকায়] 

পাশ্ব-টাায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। অনুসন্ধান-সমিতি রামাঁবতীর, জগদ্বল- 

মহাবিহারের এবং অপুনর্ভবা তীরের অনুসন্ধান করিয়া নানা ধ্বংসাবশেষ 

দর্ন করিয়া আসিয়াছেন। রামাঁবতীর নাম এখন বাঙ্গালীর নিকট সম্পূর্ণ 

অপরিচিত হইলেও অনেক দিন পরধান্ত সুপরিচিত ছিল । “সেখ শুভোদয়া” 

নামক [মালদহের অন্তর্গত পাগুয়ার মস্জিদে প্রাপ্ত ] হন্ত-লিখিত সংস্কৃত 

গ্রন্থে “রামাবতীর” প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সে অনেক 

দিনের কথা। তখন তাহার সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাসের সম্পর্ক-বিচারে 

প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু বরেন্দ্রমগ্ডুলের অন্তর্গত 

দিনাজপুর জেলার মনহলি গ্রামে আবিষ্কত পাঁলরাজবংশের সপ্তদশ নরপাল 

মদনপালদেবের তাআ্শাসনে “রামাবতী-প্রিসরেশ জয়গ্কন্ধাবার প্রতিষ্টিত 

থাকিবার উল্লেখ দেখিয়া, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 
| বরেন্দ্রমগ্ুলে পদার্পণ না করিয়াও ] তাহাকে দিনাজপুরের অন্তর্গত একটি 

স্থানের সহিত মিলাইয়! লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । সে চেষ্টা সফল হয় 

নাই। কিন্ত তাহা প্রথম চেষ্টা বলিয়া উল্লিখিত হইবার,যোগ্য। 
রামপাল প্রজা-বিপ্রোহের প্রকোপে জন্মভূমি হইতে তাড়িত হইবার পর, 

নান] ক্লেশে জন্মভূমির উদ্ধার সাধন করিয়া, যেরূপ অধ্যবসায়ের এবং কট- 
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সহিষ্নুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মরণ করিয়! রাজকবি তাহাকে 
দ্বিতীয় রামচন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ধাহার বাহুবলে এবং 

মন্ত্রণা-কৌশলে রামপাল বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তিনি রামপালের মাতৃল 
এবং চির-সুহ্ৃং অক্ষাধিপতি মহনদেব । “সেখ শুভোদয়)” গ্রন্থে দেখিতে 

পাওয়া শিয়াছিল,_ 

“শাকে ঘুগ্মবেণুরন্গতে (?) কন্যাং গতে ভাস্করে 

কৃষ্ণে বাকৃুপতি-বাসরে যমতিথো যামদ্বয়ে বাসরে । 

জাহুব্যাং জলমধ্যত স্তনশনৈ ধর্াত্বা পদং চক্তিণো। 

হা পালান্বয়-মৌলি-মগ্ডনমণিঃ শ্রীবামপালে। মৃতঃ |” 

রামপাল ভাগীরথী-গর্ভে অনশনে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপ আত্ম 

বিসর্জনের কারণ কি, “সেখ শুভোদয়1”-গ্রন্থে তাহার পরিচয়্লীভের উপায় 

ছিল না। রামচরিত কাব্যে সে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ;--মহনদেবের 

মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়াই শোকার্ত রামপালদেব আত্ম-বিসর্জজন করিয়া- 

ছিলেন। তাহার পর, কুমারপাল সিংহাসনে আরোহণ করিলে [ বরেন্দ্র- 

মণ্ডলে আরও কিয়ংকাল পাল-রাজবংশের অধিকার অক্ষুণ্ন থাকিলেও ] 

“অনৃত্তর-বঙ্গে” এবং কামরূপে বিদ্রোহ-বিকার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। 
কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী বৈদ্যদেবের "বাহুবলে তাহা দূরীভূত হইলেও, 
পালসাআ্রাজ্য আর পূর্ধব প্রতাপে সঞ্জীবিত হইতে পারে নাই । কুমারপালের 

মৃত্যুর পরে, তদীয় শিশুপুত্র তৃতীয় গোপাল এবং [তাহার অকাল-ম্ৃত্যুর পর] 

কুমারপালের ভ্রাতা মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই 

শেষ। তাহার পর আর বরেন্দ্রমগুলে পাল-নরপালগণের প্রবল প্রতাপের 

পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। 

চতুর্থ ভাগে সেন-রাজবংশের অভ্যুদয় । তাহা এই সকল কারণেই, সফল 

হইবার অবসর লাভ করিয়াছিল। সেন-রাজবংশ বাক্গালার শেষ হিন্দৃ- 

রাজবংশ হইলেও, কিরূপে সে রাজবংশ এ দেশে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল, 
তাহা এখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । অন্ধকার ভেদ করিয়া এতিহাসিক 
তথ্যের আবিষ্কার সাধন করিবার উপযোগী অধিক প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত 

হয় নাই। জনশ্রুতি এই রাজবংশকে নান! কল্পনা-জল্পনার আধার করিয়া 

তুলিয়াছে। এই রাজবংশের অধঃপতন-কাহিনীর শ্ায় ইহার অভ্ভ্যুদয়- 

কাহিনীও প্রহেলিকা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি [কাটোয়ার নিকটবর্তী 
স্থানে ] এই রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা বল্লালসেনদেবের যে তাত্রশাসন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহাতে নানা সংশয় মুখরিত হইয়। উঠিয়াছে। 
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সেন-রাজবংশের প্রথম রাজা বিজয়সেনদেবের [ রাজসাহীর অন্তর্গত 

দেবপাড়ায় প্রাপ্ত ] প্রদ্যন্নেস্বর-মন্দিরলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, 

“বংশে তঙ্যামরস্ত্রী-বিততরতকল-সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য- 

ক্ষোরণীন্ত্ ব্বীরসেনপ্রড়ৃতিভিরভিতঃ কীত্তিমতির্বতৃবে । 

যচ্চারিত্রানুচিস্তা-পরিচয়ণ্ুচয়ঃ সুক্ি-মাধ্বীকধারা ঃ 

পারাশয্যেণ বিশ্ব-শ্রবণপরিসর-্প্রীণনায় প্রণীতাঃ॥” 

[ পারাশধ্য ] ব্যাসদেব ধাহাদিগের চরিত্র-বর্ণনায় বিশ্বনিবাসিগণকে প্রীতি 

প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই চন্দ্রবংশীয় দাক্ষিণাত্য-ভপতি বারসেন প্রভৃতির 

বংশে সেনরাজগণ জন্মগ্রহণ করিবার এইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও, 

[ মহাভারতোক্ত নলরাজার পিতা কীরসেনের কথা চিস্তা না করিয়া | কেহ 

কেহ বীরসেনকে আদিশুর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

বারসেন-বংশধর বিজয়সেনদেবের পিতামহ সামস্তসেন যোদ্ধপুরুষ ছিলেন । 

“দুর্ববত্তান। ময়মরিকুলা কীর্ণ-কর্ণাটলক্ষ্ী- 
লুষ্ঠাকানাং কদন মতনোত্তাট্রগেকাঙ্ষবীর2। 
যস্মাদদ্যাপ্যবিহত-বসামাংসমেদঃ-সুভিক্ষাং 

দৃষ্যং পৌর স্তজতি নু দিশাং দক্ষিণাং প্রেতভর্ভা ॥” 

তিনি “কর্ণাটলক্ষ্মী-লুষ্ঠনকারী-ছুর্বৃত্তগণের কদন” বিধান করিয়াছিলেন । 
পরবর্তী শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি গঙ্গাপুলিন-পরিসরের পুণ্যা- 

শ্রমনিচয়েই শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । বিজয়সেনের পৌত্র 

লঙ্ষমণসেনদেবের [ মাধাইনগরে প্রাপ্ত ] তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, 

সেনরাজগণ কর্ণাটক্ষত্রিয়-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । বিজয়সেনের পত্র 

বল্লালসেনদেবের [কাটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত ] তাম্রশাসনে দেঞ্সিতে পাওয়া 

যায়, রাজ্যলাভের পুর্বে, বিজয়সেনের পিতৃ-পিতামহ রাঢদেশকে বিত্ৃষিত 

করিয়াছিলেন । 

গৌডরাজমালার লেখক মহাশয় এই সকল প্রমাণের অবতারণা করিয়া, 

প্রাচীন লিপির “কর্ণাট”শরাজ্য কোথায় ছিল, তাহার পরিচয় প্রদানের জন্য 

[ বিহলনদেবের বিক্রমাঙ্ক-চরিতের এবং কহলপের রাজতরঙ্গিণীর উপর নির্ভর 

করিয়া ] কল্যাণের চালুক্য-রাজগণের রাজাকেই “কর্ণাট” বলিয়া গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। “কর্াটেন্দর” বিক্রমাদিত্য কর্তৃক [ ১০৪০-১০৭১ খুষ্টাব্দের মধ্যবর্তী 

সময়ে ] গোড়-কামরূপ পরাতৃত হইবার একটি কাহিনী “বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে” 
উল্লিখিত আছে৷ 
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॥ বিজয়োৎসব ॥ 

ইহাকে এতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইহাকেই কর্ণাট*্রাজের 

সহিত গোঁড়*রাজের প্রথম সংঘর্ষ বলিয়া স্বীকার ন৷ করিয়া, ইহার পৃর্বেবও, 

[ গোঁড়াধিপ প্রথম মহীপালদেবের শাসন-সময়ে ] আর একটি সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সে সংঘর্ষে গৌড়াধিপ মহী- 
পালদেব বিজয়লাভ করিয়াছিলেন : তাহার বিজয়োংসবকে চিরম্মরপীয় করি- 

বার জন্য “চগ্ডকৌশিক” নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। তাহার 

“প্রস্তাবনায়” দেখিতে পাওয়া যায়, 

“অলমতি বিস্তরেণ। আদিফ্টোহম্মি দৃষ্টামাত্য-বুদ্ধিবাগুরাইলজ্ঘ্য-সিংহরং- 
হসা ভ্রভঙ্গলীলা সমুহৃতাশেষ-কণ্টকেন সমর-সাগরান্তর্রমন্ুজদণ্-মন্দরা কৃষ্ট 
লক্ষ্মী-স্থয়ংবর প্রণয়িনা শ্রীমহীপালদেবেন। যস্যেমাং পুরাবিদঃ প্রশস্তিগাথা- 
সুদাহরন্তি-_ ্ 

যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতিগহনামাধ্যচাণক্য-নীতিং 

জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়। 

কণ্াটত্বং ধ্রবমুপগতানদ্য তানেব হস্তং 

দোর্দপাঠযঃ স পুনরভবং শ্রীম হীপালদেবঃ ৮ 
নান্দীপাঠ সমাপ্ত হইবার পরেই সৃত্রধার বলিতেছেন--থাক্ থাক্, আর 

[ পূর্ববরঙ্গের ] আত-বিস্তারের প্রয়োজন নাই । আমরা শ্রীমহীপালদেব-কর্তৃক 

নাট্যাভিনয়ার্থ আদিষ্ট হইয়াছি। তিনি দ্রষ্টামাত্/বর্গের বুদ্ধিজালে আবদ্ধ 

হইবার অযোগা অলংখ্য সিংহ-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া, ভ্রভঙলীলায় অশেষ ক্ষুদ্র 

কণ্টক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সমর-সাগর হইতে তদীয় মন্দররূপা ভুজ- 

দণ্ডের আকর্ষণ-বলে বিজয়-লক্ষ্মী উখিত হইয়! তাহাকে স্বয়ংবরন্প্রণযী 

করিয়াছে । গুরাবিদ্্গণ তাহার সম্বন্ধে এই প্রশস্তি-গাথা উদ্ধৃত করিয়া 

খাকেন-__ 

“যে চন্ত্রগ্প্ত স্থভাবশ্দুর্বেবোধ আধ্যচাণক্য-্নীতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, নন্দ- 

রাজগণকে পরাতৃত ও কুসুমগ্ুর অধিকৃত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি নন্দগণ কর্ণাটত্ব- 

লাভ করিয়া পুনজন্ম গ্রহণ করায়, ঠাহাদিগের নিধন সাধনের জন্ম সেই চন্দ্র- 

গুপ্ত আবার শ্রীমন্মহীপালদেবরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ।” 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, [ রামচরিতের ভূমিকায় ] 

* ইহাকে মহীপাল কর্তৃক রাজেন্দ্র চোড়ের পরাভব-কাহিনী বলিয়া ব্যাখ্যা 

করিতে গিয়া, কর্ণাট-রাজ্যকে চোল-রাজ্যের একাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 

শ্রীুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, তাহাকেই প্রমাপণরূপে গ্রহণ করিয়া 
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সেনরাজ-বংশের পূর্ববপ্নরুষগপকে রাজেন্দ্রচোড়ের সেনানায়ক বলিয়া সিদ্ধাস্ত 

করিতে চাহিয়াছেন। চোলরাজ্তকে কর্ণাটরাজ বলিয়া গ্রহণ করিবার উপযোগী 

বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, গৌড়রাজমালা-লেখক কলাণের 

চালুক্য-রাজ্যকেই কর্াট-রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছেন । কর্ণাট- 
শবের এরূপ অর্থে চণ্ডকৌশিকের প্রস্তাবনা পাঠ করিলে বল যাইতে পারে 
অনেকদিন হইতেই প্রাচ্ভারতের গোড়ীয়সামাজা করতলগত করিবার জন্য 

অনেকের হৃদয়ে উচ্চাভিলাধ প্রবল হইয়। উঠিয়াছিল। অনেকেই গৌড়রাজ্য 

আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরাভৃত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন। কল্যাণের চালুক্যরাজগণের উচ্চাভিলাষের অভাব ছিল না; 

তাহারাও মহীপালদেবের সহিত একবার শক্তি পরীক্ষ1 করিয়াছিলেন । তাহার 

ফলে “কর্ণাটলক্ষ্মী” লুঠি ত হইয়াছিল,_মহীপালের বিজয্োংসবে নাট্যাভিনয় 
সম্পাদিত হইয়াছিল। সেনরাজবংশের পুর্ববপৃরুষগণ এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 

থাকিয়া কালক্রমে [দক্ষিণরাটে কর্ণাটরাজের প্রত্ত্ব সংস্থাপিত হইবার পর ], 
বাঙ্গালী প্রজাগুঞ্জের নির্বাচিত পাল-রাজবংশের প্রবল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল 
বরেন্দ্রমগুলেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

কিরূপে “দাক্ষিণাত্য-ক্ষোণীন্দ্রবংশোত্তব” সেনরাজবংশ এদেশে প্রকৃত 

প্রস্তাবে অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইবার 

সময় উপস্থিত হয় নাই । এখনও সেই চেষ্টায়, লেখকবর্গ নানা প্রস্তাব উত্বাপিত 

করিয়া এতিহাসিক কারণ-পরম্পরার মর্শোদঘাটনের আয়োজন করিতেছেন । 

এইন্ধপেই এঁতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া! থাকে-যে সকল প্রস্তাব উশ্বা- 

পিত হয়, তাহা অলীক বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও তাহার প্রয়োজন অস্বীকৃত 

হয় না। শৌঁড়রাজমালার লেখকও সেইরূপ প্রয়োজনেই এঁতিহাসিক তথ্যের 

সন্ধান-লাভের আশায়, এই সকল প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া 

ইহাকে সেইরূপ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে । ইহাতে অনুসন্ধিংস' প্রবল হইয়া 

প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার সাধন করিতে পারিলে, এপ প্রস্তাব উত্থাপিত 

করিবার উদ্দেশ্য সফলত! লাভ করিবে । এ দেশে আধিপত্য লাভ করিবার 

পূর্বেব সেনরাজগণ যে দেশে থাকুন না কেন, তাহারা আমাদিগের দেশের 
পুরাতন অধিবাসী ছিলেন নাতাহারা আগন্তক তীহাদিগের গোঁড়বিজয় 

গোঁড়জনের পরাজয়, ঠাহাদিগের অভ্যুদয় গৌড়ীয় সাআজ্োর অধঃপতনের 
প্রথম সোপান । সেখ শুভোদয়াশ্গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল-_ রামপাল- 

দেব তনুত্যাগ করিলে মন্ত্রিবর্গ পরামর্শ করিয়া শিবোপাসক কাঠরিয়া বিজয়- 
সেনকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত ইহার অনুকূল প্রমাণ 
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আবিষ্কৃত হয় নাই। পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন-সময়ে সেনরাজগণ যে কোন 

না কোন উপায়, পালরাজগণের শিথিল মুর্টি হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয় 

গোঁড়মণ্ডলে একটি আগন্তক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাসাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন, 
তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এ পর্য্য্ত প্রাচীন লিপিতে যাহা কিছু প্রমাণ আবিষ্কৃত 

হইয়াছে, তাহাতে সেন-রাজ্য বাহুবলের রাজ্য বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে ; 

তাহা পাল-রাজের ন্যায় প্রজাপুঞ্জের নির্ববাচন-প্রণালীতে গঠিত গোঁড়ীয় 
সাম্রাজ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে ন!। 

এই সাআাজ্য পাল-্সাম্ত্রাজ্যের ন্যায় সকল উত্তরাপথে প্রাধান্য রক্ষা করিতে 

সমর্থ হয় নাই। রণ-পাগ্ডিত্যের অভাব না থাকিলেও--কাশীধামে, প্রয়াগ- 

ধামে এবং পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জয়স্তস্ত সংস্থাপিত করিবার প্রমাণ-গশ্লোকের 

অসন্ভাব না থাকিলেও, সেন-রাজবংশের অধিকারতৃক্ত প্রাচ্য-সাম্রাজ্য 

পতনোম্মুখ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল এবং অল্পকালের মধ্যে [ মুসলমানের 
সহিত প্রথম সংঘর্ষেই ] পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়৷ পূর্বাঞ্চলের আশ্রয় 

গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 

কোন্ সময়ে, কাহার শাসনকালে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, মুসলমান"শাসন 

প্রবন্তিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, তদ্িষয়ে নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে। 
গোঁড়রাজমালা-লেখক তদ্বিষয়ে অনেক নূতন তর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। তাহ! 
বিচারসহ হইয়াছে কিনা, ভবিষ্যতের তথ্যালোচনায় তাহ! মীমাংসিত হইতে 

পারিবে । সুতরাং তাহাকে লেখক মহাশয়ের তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা-সৃচক ব্যক্তি- 
গত মত বলিয়াই পাঠকগণ তাহার আলোচন! করিতে পারিবেন । 

॥ লেন-্রাজবংশ ॥ 

সেনরাজবংশের অভ্াদয়লাভের মূল কারণ সহস! আবিষ্কৃত হইবার আশা 

না থাকিলেও, তীাহাদিগের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার আবিষ্কার- 

সাধনের জন্যই অনুসন্ধান-সমিতি চেষ্টী করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল 
ইইয়াছে। তাহাতে উৎসাহ লাভ করিবার পরেই অনুসন্ধান-সমিতি ক্রমে 

ক্রমে পাল রাজবংশের বিবিধ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত করিবারও 

সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

অনেকদিন হইতে সেই-রাজবংশের এবং পালশ্রাজবংশের ইতিহাস* 

সংকলনের জন্য নানা চেষ্টা গ্রবত্তিত হইয়াছে । সে সকল চেষ্টা পুস্তকালয়ের 

সাহায্যে [গৃহে বসিয়! ], ইতিহাস-সংকলনের চেষ্টা বলিয়া কথিত হইতে 

পারে। তাহাতেই নান তর্কবিতর্ক বিপ্ুলত1 লাভ করিয়াছে । যে সকল স্তানে 
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অনুসন্ধান-কার্য্য অগ্রসর হইলে তর্কবিতর্ক নিরস্ত হইতে পারিত, তথায় অনু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন অনুভূত হইত না বলিয়া, প্ররাতন লিপিতে 

উল্লিখিত অনেক এঁতিহাসিক তথ্য নানা পুস্তকে মৃদ্রিত হইবার পরেও [ ব্যাখ্যা 
বিভ্রাটে ] তাহার প্রকৃত মর্ম অনুভূত হইতে পারে নাই। অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে 

অগ্রসর হইবামাত্রঃ ইহার বিবিধ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়] গিয়াছে এবং তাহা 

বিস্তৃতভাবে “লেখমালায়” আলোচিত হইয়াছে । 

ধোয়ী কবির পবনদ্বুত আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারা 

গিয়াছিল--বিজয়পুর নামক রাজধানীতে লঙ্ষ্মণসেনদেবের অভিষেক-ক্রিয়া 
সুসম্পন্ন হইয়াছিল । বল্তালসেন তাহার “দানসাগর” গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন__ 

তাহার পিতা বিজয়সেনদেব “বরেন্দ্রে” প্রাদৃভতি হইয়াছিলেন এবং তাহার 

গুরু অনিরুদ্ধ ভটর “ঞ্লাঘ্যে বরেন্দ্রীতলে” জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সকল 
সমাচার অবগত হইয়াও অনেকে নবদ্বীপকেই “বিজয়পুর” বলিয়া ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন ;-_বরেন্দ্রের কোন্ নিভৃত প্রদেশে বিজয়সেনদেবের প্রাদুর্ভাব- 

ক্ষেত্র অগোৌরবে লুকাইয়! রহিয়াছে, কেহ তাহার অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা 
করেন নাই । রাজসাহী জেলার [ গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত ] দেবপাড়া 

গ্রামে সেনন্রাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পরেও কেহ কখন 

তাহার প্রাপ্তি-স্থান পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। অনু- 
সন্ধান-সমিতি এইস্থান হইতেই অনুসন্ধানকার্যের সূত্রপাত করিতে গিয়া 
বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নান! পুরাকীত্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ চিত্রাদিসহ “বিবরণমালায় সন্গিবিষট 
হইয়াছে। 

বিজয়সেনদেব বরেন্দ্রভৃমির সকল স্থানে.বা তাহার বাহিরে কোনও স্থানে, 
অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, এখনও তাহার বিশ্বাস- 

যোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। এখন কেবল বরেন্দ্রভুমির দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে, রাজসাহী জেলার [ গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত ] বিজয়নগর অঞ্চলেই 
বিজয়-রাজার নাম লোকমুখে শ্রবণ কর] গিয়াছে; তাহার রাজবাটার ধ্বংসা- 

বশেষের সন্ধানলাভ করা গিয়াছে; এবং তাহার স্মৃতি-বিজড়িত বহৃসংখ্যক 

“বিতত তল্প” কেবল এই অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু তাহার 

পৃত্র-্পৌত্রের শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়ঙ্কন্ধাবারের কথা এবং তাহার 
পত্রের শ্রীবিক্রমপুরের জয়ঙ্কন্ধাবারে আশ্রয়গ্রহণদ করিয়া [মুদলমান- 

অভিযানের প্রথম প্রকোপ প্রতিহত করিয়া ] পূর্বববঙ্গের স্বাতন্তররক্ষার কথা, 

তান্্শাসনে এবং মুসলমান-ইতিহাস*লেখকগণের গ্রস্থে উল্লিখিত আছে। 



[ ০৩৫ ] 

তক্ছ্য, বিক্রমপুর-অঞ্চলেও তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। তথায়। 
[ অনুসন্ধান-সমিতির উপদেশে ও উৎসাহে ] শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 

অশেষ অধ্যবসায়-বলে অনেক প্ুরাকীত্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিয়াছেন । 
বিবরণমালায়, শিল্পকলায় এবং গ্রস্থমালায় তাহার নানা পরিচয় সন্নিবিষ 

হইয়াছে । 

গোড়রাজমালায় নরপালগণের শাসনকাল নির্ণয়ের জন্য অধিক আড়গ্থর 
প্রকাশিত হয় নাই। তাহা এখনও নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । 

তথাপি, যে সকল প্রমাণের আলোচনা? করিলে নরপালগণের শাসনকালের 

আভাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার কথা যথাস্থানে আলোচিত 

হইয়াছে । এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার সময়ে পাল-রাজবংশের শাসনকাল- 

বিজ্ঞাপক অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন লিপি কলিকাঁতার যাছ্ুথরে সংগৃহীত 

হইয়াছে । তাহার সাহায্যে, পাল-নরপালগণের শাসন-কালের সন-তারিখ- 

নিণয়ের নৃতন উদ্যম প্রকাশিত হইতে পারিবে । 

॥ উপাসক সম্প্রদায় ॥ 

রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়,_ ইহার সকল কথাই 

ইতিহাসের কথা । তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত 

হইতে পারে না। বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রধান কথা-_বাঙ্গালী জনসাধারণের 

কথা। জনসাধারণের সকল কথার প্রধান কথ তাহাদিগের ধর্বিশ্বাসের 

কথা। ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তাহাকে একমাত্র কথা বলিলেও 

অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, ধর্মবিস্বাসই অধিকাংশ কার্যের গতি-নির্দেশ 
করিয়াছে ;_ধর্টের জন্য দেবমৃত্তি গঠিত হইয়াছে, দেবমৃত্তির জন্য বিচিত্র 

দেবালয় নিম্মিত হইয়াছে, দেবালয়ের প্রচলিত অর্চনা-প্রণালীর জম্ম উপচার- 

গ্রহের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, দেব-লোকের প্রীতি-সম্পাদনের আশায় 

জলাশয় খানিত হইয়াছে, চিকিংসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, পান্থশাল]! নিম্মিত 

হইয়াছে, বিবিধ বিদ্যালয়ে শান্ত্রীলোচনা প্রচলিত হইয়াছে, কৃষি-শিল্প" 

বাণিজ্য-ব্যাপারে উপাজ্জিত অর্থ, গ্রাসাচ্ছাঁদনের প্রয়োজন সাধিত করিয়া 

দেব-কার্যেই উৎসগীকৃত হইয়াছে । ধর্ম্র-বিশ্বাসের সঙ্গে যে সকল আচার 
বাবহার জড়িত হইয়। পড়িয়াছে, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালীর জাতিগত পরিচয় 

লীভ করিবার সস্ভাবন আছে। কোন্ পুরাকাল হইতে কিরূপ ঘটনাচজে, 

এ দেশের অধিবাসিবর্গ তাহাদিগের শিক্ষাদীক্ষার এবং আচার-ব্যবহারের 

প্রভাবে বর্ভমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার কথাই প্রধান কথা। 
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অনুসন্ধান-সমিতি তদ্িষয়ে যে সকল অনুসন্ধান-কার্যের সৃত্রপাত করিয়াছেন, 
“গ্োঁড়ীয় উপাসক-সন্প্রদায়” নামক গ্রন্থাংশে তাহা আলোচিত হইবে। 
বঙ্গতৃমি যে বন্থমুগের বন্ুবিধ শিক্ষা-্দীক্ষার মিলন-ভুমি, - আপাভ-প্রতীয়মান 
মত"্পার্থকোযর সমন্বয়তুমি_অনযসাধারণ স্বাভন্ত্য-লিপ্লার কৌতৃহলপূর্ণ 

সাধনতূমি__তাহার নান] পরিচয় প্রাপ্ত হওয়1 গিয়াছে । এই ভূমিকে স্বতন্ত্র 
কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা! ও সভ্যতা ভারতবর্ষের বাহিরেও নান! 

দিগেশে ব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে, বাঙ্গালীর ইতিহাসকে 

বঙ্গভূমির চতুঃসীমাতৃক্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের ইতিহাস বলিয়! বিচ্ছিন্নভাবে অধায়ন 
করিবার উপায় নাই । তাহা একদিকে যেমন বাঙ্গালীর ইতিহাস, অন্যদিকে 

সেইরূপ মানব-ইতিহাসেরও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলিয়া পরিচিত হইতে 

পারে। মানব-প্রতিভা, দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে, কিয়ংপরিমাণে বিভিন্ন 

পন্থায় অগ্রসর হইয়া, বিভিন্ন শ্রেণীর পরিণতি লাভের চেষ্টা করিলেও তাহার 

অভ্যন্তরে সমগ্রমানব-সমাজের অস্ফুট আকাজ্ষার পরিচয় প্রদান করে। 

বাঙ্গালীর ইতিহাসেও তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা আছে । সে ইতিহাস 

সন-তারিখের তালিকায় ভারাক্রান্ত না হইয়াও, অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান 

প্রদীন করিতে পারিবে । 

ধাহারা এই অধমকে সারথ্যে বরণ করিয়া অকাতরে বরেন্দ্র-ভ্রমণের 

অশেষ ক্লেশ সহা করিয়াও, অকুষটিত-চিত্তে অনুসন্ধান-কাধ্যে ব্যাপৃত রহিয়ীছেন, 
তাহাদিগের অধ্যয়নানুরাগ, অধ্যবসায়, তথ্যাবিষ্কারে উৎসাহ বঙ্গসাহিত্যে 

সুপরিচিত। তাহারা দিঘাপতিয়ার রাজকুমার শরংকুমার রায় বাহাদুর 
 এমৃ-ঞ, এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ,চন্দ বি-এ। ধাহারা এই অনুসন্ধান*কার্ষ্যে 

বিবিধ প্রকারে সাহচর্য্য করিয়া অনুসন্ধান-কার্য্যকে অগ্রসর হইবার সৃযোঁগ 
প্রদান করিয়া আসিতেছেন, ত্াতাদিগের নাম শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল আচার্য 

বি-এ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক গোলাম ইয়াজদানী এম্.এ, 

শ্রীমান্ শ্রীরাম মৈত্র, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাশ্যাল বি-এল, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র শানত্ী 
বি-এ, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক এম্-এ, শ্রীমান্ দেবেন্দ্রগতি রায়, 

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি-এল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদাত্ততীর্ঘ 
ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র সিদ্ধান্ততৃষণ এবং অনুসন্ধান-সমিতির স্রেহাম্পদ চিত্রকর 
শ্রীমান্ অনাথবন্ধ মৈত্রেয়। 

ধাহারা এই অনুসন্ধান-কার্য্ের পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মত হইয়াছেন; 
তাহাদিগের মধ্যে রাজসাহী বিভাগের মাননীয় কমিশনার সুপপ্ডিত এফ জে, 
মোনাহেন মহোদয়ের নাম সর্ববাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তিনি ক্লেশ স্বীকার করিয়া 
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বিবিধ অনুসন্ধান-ক্ষেত্র স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছেন, সংগৃহীত গুরাকীত্তির 
নিদর্শন-নিচয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং গুরবমিশ্রের গরুড়-স্তত্তের 

সংরক্ষণ চেষ্টার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের ধম্যবাদের 

পাত্র হইয়াছেন। অন্য পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজ 
গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং দীঘাপতিয়ার মাননীয় রাজা! প্রমদানাথ রায় 

বাহাদ্বর অনুসন্ধান-সমিতির অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার পাত্র । 

যাহারা অযাচিতভাবে অনুসন্ধান-সমিতিকে অভ্যর্থনা করিয়া আতিথ্যে, 
উপদেশে, অজ্ঞাত অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের সন্ধান-প্রদানে, সাহায্যে, সদ্যবহারে 

বিবিধ বিধানে উৎসাহ দান করিয়াছেন, তীহাদিগের মধ্যে নবদ্বীপাধিপতি 

মহারাজ ক্ষৌণীশচগ্র রায় বাহাদুর, দীঘাপতিয়ার চতুর্থ রাজকুমার শ্রীযুক্ত 
হেমেন্দ্রকুমার রায়, মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় (রঙ্গপুর ), 
বর্ধনকুটার রাজকুমার শ্রীয়ুক্ত চন্দ্রকিশোর রায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাঁধা- 

গোবিন্দ রায় সাহেব (দিনাজপুর ), রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেদারপ্রসন্ন 

লাহিড়ী (কাশিমপুর-_রাজসাহী ), রায় বাহাদুর কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 

(রাজসাহী ), শ্রীযুক্ত মীন1 কুমারী, শ্রীযুক্তা হেমলতা চৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত 

ললিতমোহন মৈত্র, শ্রীমুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক (রাজসাহী ), শ্রীয়ুক্ত সুরেন্দরচন্দ্ 

রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রাঁয় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরা, 
(মহাদেবপ্বর-রাজসাহী ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( মনহলি-_ 

দিনাজপুর ), শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সান্যাল ( বালুরঘাট-দিনাজপুর ), শ্রীযুক্ত 
ত্ববনমোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, এমৃ-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত 

কালীচরণ সাহা, শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরী, হাজি সেখ লালমহম্মদ (রাজসাহী), 

হাজি সেখ সিরাজুদ্দীন ( বগুড়। ), শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্ত-গুপ্ত, এম্-এ১ 

বি-ই, শ্রীযুক্ত যোগীন্্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এমৃ-এ, বি-এল, ( দিনাজপুর ), শ্রীযুক্ত 
নলিনীকান্ত অধিকারী, শ্রীমৃক্ত চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় ( বালুরঘাট-_ 
দিনাজপুর ), শ্রীযুক্ত অমরেন্্রনাথ পাল-চৌধুরী (রাণাঘাট-_নদীয়া ) এবং 

্রীয়ুক্ত মহেন্দ্রকুমার সাহা-চৌধুরী, বি-এল, মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য । 



॥ উপসংহার ॥ 

ধীহারা সমিতির সদষ্যগণের পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিয়া, বিবিধ দুর্গম 

স্থানে অল্লানবদনে সেবাকার্্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে 

দয়ারামপ্ুর-রাজবাটার কর্মচারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
কৃষ্ণলাল গোস্বামী, যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দর্গাকাস্ত কারকুন, 

শীয়ুজ সুরেম্বর বিদ্যাবিনোঁগ, শ্রীযুক্ত শশিডৃষগ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত 

মুব্দীর নাম উল্লেখযোগ্য। 

যিনি স্বয়ং নিলিপ্ত থাকিয়া:নান! প্রকারে অনুসন্ধান-সমিতিকে উত্তরোত্তর 

বিবিধ তথ্য-সঙ্কলনের সুযোগদান করিয়াও, আপন নাম লোৌক-সমাজের নিকট 

: অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন, অনুসন্ধান-সমিতির কল্যাণাকাজ্ষী সেই প্রিয়দর্শন 

দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় এম-এ, বি-এল, মহোদয়ের 

নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাহার কল্যাণকামনা করিয়া এই সংক্ষিপ্ত 

উপক্রমণিকা সমাপ্তিলাভ করিল । 

॥ শিবমন্ত | 

ভ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 



গৌঁড়রাজমালা 
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৩২৬ খু-পূর্ববান্ধে মেসিডনের অধীন্বর দিগ্রিজয়ী সেকেন্দর যখন পঞ্চনদ 

অধিকার করিয়া! বিপাশা-্তীরে উপনীত হইয়াছিলেন তখন তীহাঁর শিবিরে 

“প্রাসিই” এবং গণুরিডয়” নামক দ্বইটি রাজ্যের সংবাদ পরঁহুছিয়াছিল। 

সেকেন্দরের ইতিবৃত্ব-লেখকগণ যে ভাবে এই দুইটি রাজ্যের বিবরণ লিখিয় 

গিয়াছেন, তাহা! হইতে “গর্ীরিডয়” সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা 

কঠিন ক 

ইহার কিছুকাল পরে, গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্র-নগরে মৌর্ধযা- 
সম্রাট চন্ত্রগুপ্তের সভায় আগমন করিয়াছিলেন । পাটলিপ্ত্র-নগর যে 

জনপদের রাজধানী ছিল, মেগাস্থিনিস্ তাহাকে “প্রাসিই” [প্রাচ্য ] বলিয়া 

অভিহিত করিয়া, উহার পূর্বদিকে “গঙ্গরিডি” নামক আর একটি খ্বতত্ত 

রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক লেখকগণের উল্লিখিত :“গগুরিডয়” 

এবং “গঙ্গরিডি” অভিন্ন বলিয়াই অনুমিত হয়। মেগাস্থিনিসের লিখিত 

ভারতবর্ষের বিবরণ-সম্বলিত মূল “ইপ্ডিকা” গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়! 

যায় না। পরবর্তী লেখকগণ তাহার যে সকল অংশ আপন আপন গ্রন্থে 

উদ্ধাত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের অবলম্বন । ডিওডোরস্ 

মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,_গঙ্গানদী “গঙ্গরিডই 

দেশের পূর্ববসীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে । গঙ্ষরিডই- 
নিবাসিগণের অসংখ্য বৃহদাকার রণ-হস্তী আছে । এই'নিমিত্ তাহাদের দেশ 

কখনও কোন বিদেশীয় রাজা কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই; কারণ, ভান্যান্য 

দেশের অধিবাসীরা গঙ্ষরিডই-গণের অসংখ্য এবং দুর্জয় রণত্স্তী-নিচয়কে ভয় 

করে ।” বাঙ্গালার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত তাহা এখন 

“রাট়” নামে অভিহিত। প্রাচীনকালে এই প্রদেশ “সুক্গ” নামে পরিচিত 

ছিল। “রাঁঢ়” নামটিও প্রাচীন। “আচারাঙ্গ-সৃত্র” নামক প্রাকৃত ভাষায় 

রচিত প্রাচীন জৈন-গ্রন্থে (১৮৩) “লাঢ়” বা রাঢ়দেশ উত্তিখিত আছে। 

* 11001100165 11%88101) ০01 4১155207061 005 0158 (16800101516, 

1893). 
$14100110016+8 81001610% 117019 28 17068011050 65 1+682511)61065 810৫ 

/710181 (0819906১187), 

17100111001515 1668801061068, 00, 33-34. 
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“শাঙ্গরিডই”শ্রাজ্য যে রাঢ়দেশেই সীমবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, 

কেবল রাটদেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধ-রাঁজের সহিত প্রতিযোগিতা 

করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা কর! সম্ভব হইত না। বাঙ্গীলার অপর দ্বুইটি বিভাগ, 

- প্র, [ বরেন্দ্র ] এবং বঙ্গ,_নিম্চয়ই “গঙ্গরিডই”শরাজ্যের অস্তভততি ছিল; 
এবং কলিঙ্গও এক সময়ে এই রাজ্যের সহিত সংলগ্ন ছিল। প্লিনি 

[ মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া ] লিখিয়! গিয়াছেন,_-“গঙ্ানদীর শেষভাগ 
গঙ্গরিডি-কলিঙ্গি'*রাঁজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । এই রাজোর 

রাজধানী পর্থলিস্। ৬০,০০০ পদাতি, ৯০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ হম্তী 

সজ্জিত থাকিয়া, এই রাজ্যের অধিপতির দেহরক্ষা করিতেছে ।”* আর 

একজন লেখক [সলিন্] মেগাস্থিনিসের এই অংশ স্বতন্ত্র আকারে উদ্ধৃত 

করিয়াছেন। যথা, “গঙ্গরিডিগণ দূরতম (প্রত্যন্ত ) প্রদেশে বাস করে। 
তাহাদের রাজার সেনামধ্যে ১০০০ অশ্বীরোহী, ৭০০ হস্তী এবং ৬০,০০০ পদাতি 

আছে।” প্লিনি কর্তৃক “গক্ষরিডি” এবং “কলিঙ্গি” [ কলিঙ্গ ] একত্র উল্লিখিত 

দেখিয়া মনে হয়, কলিঙ্গ তখন গঙ্গরিডি-রাজ্যেরই অন্তর্ভূত ছিল। বর্তমান 
উডভিস্যা৷ এবং উড়িস্থার দক্ষিণদিকে অবস্থিত গোদাঁবরী পধ্যন্ত বিস্তৃত ভুঁভাগকে 

তখন কলিঙ্গ বলিত। পরবর্তীকালে যখন উড়িস্া ওড়ু বা উংকল নামে 

পরিচিত হইল এবং প্রাচীন কলিঙ্গের দক্ষিণভাগই কেবল কলিঙ্গ নামে 

অভিহিত হইতে লাগিল তখনও উৎকল “সকল কলিঙ্গে”র বা “ত্রিকলিঙ্কের" 

এক কলিঙ্ক বলিয় গণা হইত। 

মেগাস্থিনিসের সময় [মৌধ্য চক্রগুপ্তের রাজত্বকালে ] “গঙ্গরিডি- 
কলিঙ্গিণ্র ন্যায় অন্ত্ররাজ্যও স্বাধীন ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে, 

রা তদীয় পুত্র বিন্দ্রারের সময়ে, অন্ত্রদেশে মৌধ্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। 
বিন্দুসারের প্ৃত্র সম্রাট অশোক কলিঙ্ক জয় করিয়াছিলেন । অশোকের 
শিলাশাসনে [ ১৩শ অনুশাসনে ] কলিঙ্গ-জয় সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,_«দেব- 

লা ৩ পিপি আপা ৮ পপ». পপ পাজি ৯ ০৯ কাপপীপা পপ 

* 1014. 0,135. মেকৃক্রিুল এই অংশের যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে 
প্গাঙ্গরিডই” এবং “কলিঙ্গি” দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে উল্লিখিত হুইয়াছে। কিন্তু তিনি টাকায় 
লিখিয়াছেন--"1175 ০0201000 1680108, 10%/০৬61--10810£9110010 08111168. 

010, 6819, 4০. 108165 10508108811063 8. 0181001) 01115 10911089. 
21005 15 0102015 086 ০০115061680118-১? 18811 13150015 ০1 10018 (6০০0৫ 

61110, ০, 146) প্রণেতা ভি. এ. শ্মিথ. এই টীকা এবং পরে উদ্ধত (1100117016, 
19. 155) সঙিনৃ-্প্রদূভ মেগাহিনিসের বিবরণ লক্ষা না করিয়! লিখিয়াছেন- মেগাহিনিসের 
মতে কলিঙ্গ-পতির ৬০০০০ পদাতি, ১০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ রণহত্ী ছিল। 



পাঙ্গরিডি ৩ 

গণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ্যাভিষিক্ত হইবার আট বংসর পরে, কলিঙদেশ জয় 

করিয়াছিলেন। সার্ধ লক্ষ লোক দাসত্ব-পাশে বদ্ধ হইয়াছিল, লক্ষ লোক 

নিহত হইয়াছিল এবং বনু লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ।” কলিঙ্গ- 

জয় উপলক্ষে হত্যাকাণ্ড এবং লোকক্ষয় দেখিয়া, অশোক এতদূর সম্তপ্ত 

হইয়াছিলেন যে, তিনি দিগ্রিজয়-বাসন। পরিত্যাগ করিয়া, ধর্মপ্রচারে জীবন 

উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। যে রাজ্য জয় করিতে এত নরহত্যার 

প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই রাজ্য যে কেবল কলিঙ্ষ“দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, 

এমন বোধ হয় না। মেগাস্থিনিসের উল্লিখিত মুক্ত “গঙ্গরিডি-কলিঙ্গি”-রাজ্যই 

সম্ভবতঃ অশোক কর্তৃক কলিক্ নামে উল্লিখিত হইয়াছে । অশোকের 

শিলাশাসনসমূহে বাঙ্গালার কোন অংশেরই নামোল্লেখ না থাকিলেও, 

বাঙ্গালা যে অশোকের সাআ্রাজাতৃক্ত ছিল, তাহার জনশ্রুতিমুলক প্রমাণের 

অভাব নাই । “অশোঁকাবদান” গ্রন্থে পৃণ্ড বদ্ধন*নগর অশোকের সাত্রাজাভুক্ত 

বলিয়! উল্লিখিত রহিয়াছে । পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোঁয়াং বা হিউয়েন সিয়াং 

(৬১৯-৬৪৫ খৃ্টাবে ) লিখিয়া গিয়াছেন,_তিনি পুণু বন্ধন, সমতট, তাতলিপ্ডি 

এবং কর্ণসুবর্ণ নামক বাঙ্গালার চারিটি প্রধান নগরের উপকণ্ঠেই অশোক- 
রাজ-প্রতিিত বৌদ্ধস্তুপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

অশোকের ্বত্যুর অনতিকাল পরেই মৌধ্য-সাআাজ্যের অধঃপতনের 

সূত্রপাত হইয়াছিল। খুপূর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারস্তে, অন্তর এবং কলিঙ্গ 

স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। “গঙ্গরিডি” হয়ত সেই সময়েই কলিঙ্গের 

দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকিবে । ঘথুষ্পূর্বব প্রথম শতাব্দীর শেষার্দে 

বাঙ্গালীর রণ-পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর রোম পথ্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল মহাকবি 

ভাজিল্ [ “জজিকৃস্” কাব্যের তৃতীয় সর্গের সৃচনায় ] লিখিয়া গিয়াছেন, 

তিনি স্বকীয় জন্মস্থান মেন্টুয়া নগরে ফিরিয়া গিয়া, মর্মর-প্রস্তরের একটি 

মন্দির নিশ্মাণ করিবেন এবং সেই মন্দিরে রোম-সম্রাটের প্রতিমৃত্তি স্থাপিত 
করিয়া, “মন্দিরের দ্বারফলকে সুবর্ণ এবং হস্তিদন্তের দ্বার! 'গঙ্গরিডিগণের 
যুদ্ধের দৃশ্য এবং সম্রাটের রাজচিহ অঙ্কিত করিবেন ।”* ভাজিলের পক্ষে 

ভারতবর্ষের বিবরণ সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ভারতের রাজন্যবর্গ 

তৎকালে রোমে দত প্রেরণ করিতেন এবং ভারতের সহিত রোমের ঘনিষ্ঠ 

* 00 0105 00015 911] ] 16101686106 11 8010 8104 1৮019 1106 06810116০01 0109 

92178811095, ৪70 006 8.11298 01001 ৮1060110108 09011101009,” 06018195 11), 

27, 05108190650 09 ম810809816 ৪00 1,60৩. 
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বাণিজ্য-সন্বন্বও বর্তমান ছিল। ভাঙ্জিল্ “জঞ্জিক্সের" প্রথম সর্গে লিখিয়াছেন, 
ভারতবর্ষ হইতে রোমে হ্তি-দত্তের আমদানী হইত । 

তৎকালে 'বারগোসা" [ভূগুকচ্ছ বা ভরোচ ] এবং পাঙ্গরিডির' প্রধান 

নগর 'গঙ্গে' ভারতের প্রধান বন্দর ছিল এবং এই দ্বইটি বন্দর হইতে ভারতের 

বহির্বাণিজ্য সম্পাদিত হইত । পিরিপ্লাস্ ইরিথি মেরি” নামক [ খুষ্টাবের 

প্রথম শতাবঝে রচিত] একখানি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে,-এশঙ্গে”*বন্দর হইতে 
প্রবাল, উৎকৃষ্ট মস্লিন বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানী হইত। খৃষ্টানদের 

দ্বিতীয় শতাকে প্রাদর্ভৃতি প্রমিদ্ধ ভৌগলিক টলেমি লিখিয়া গিয়াছেন, 

“গঙ্গার যোহানা-সমূহের সমীপবর্তী প্রদেশে গঙ্গরিডিগণ বাঁস করে। এই 
(রাজ্যের) রাজ1 গঙ্গে' নগরে বাস করেন” টলেমি যে বাঙ্গালার 

ভৌগলিক বিবরণ অবগত ছিলেন, তাহা তাহার গ্রস্থোক্ত গঙ্গার মোহানা- 

সমূহের বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য 
লেখকগণ গঙ্ার একটির অধিক মোহানার প্ররিচয় দিতে পারেন নাই । কিন্ত 

টলেমি গঙ্গার পাঁচটি মোহানার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। টলেমি যে মুগের 

বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই যুগে আধ্যাবর্তে কুষাণ-সাম্রাজ্য 

প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুষাণ-প্রভাব যে মগধ পর্য্য্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, 
তাহার কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । সম্প্রতি বরেন্দ্রের অন্তর্গত 

বগুড়া জেলায় কুষাণ-সম্রাটু বাসুদেবের (?) একটি সৃবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত 

হইয়াছে ।* কিন্ত এইরূপ সামান্য প্রমাণ অবলম্বনে কুষাঁণ-সাআ্াজ্যের সহিত 

বাঙ্গালার কিরূপ সম্বন্ধ হিল, তাহ! নিরূপণ করা সুকঠিন। 

২৫ গুপ্ত-সাম্রাজ্য | 

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে [ মৌধ্য-সাআাজ্যের অধঃপতনের প্রায় পাঁচশত বংসর 
পরে ] মগধে আর একটি মহা-সাআ্াজ্য-প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছিল ৷ যিনি 
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1883 ০. 172.) আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পর্ডিতগণ মেগাঙ্িনিসূ, টলেমি প্রভৃতির উল্লিখিত 

জনপদ, নগর এবং নদনদীর দেশীয় নাম এবং স্িতিস্বান নিরূপণের জন্য যথেষউ যত 

করিয়াছেন । কিন্তু কেহ এ পর্য্যন্ত কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় 

না। সৃতরাং বাহুল্য ভয়ে তাহাদের মতামত উদ্ধৃত হইল না। 
" “বরেন্্র“অনুসন্ধান সমিতির” অন্যতম সভ্য, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজেন্রলাল আচার্যা, এই 

মৃত্রাটি জনৈক নিরক্ষর পল্লীবাসীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া প্রত্ততত্বানুরাগী মাত্রেরই 
কৃতজ্ঞতা-ভীজন হুইয়াছেন। 



গুপ্ত-সাআজ্য & 

এই সাম্রাজ্যের ভিত্বি-স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার নামও চন্দ্রগুপ্ত। 

৩২০ থুষ্টাব্বের ২৬শে ফেব্রুয়ারী [ এই চন্ত্রগুপ্তের অভিষেককাল ] হইতে 

“গুপ্তা” নামক একটি অভিনব অব-গণনার আরম্ভ হইয়াছিল বলিয় 

সুধীগণ স্থির করিয়াছেন। চন্ত্রগুপ্তের পুত্র [ লিচ্ছবি-রাজকুলের দৌহিত্র ] 
সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় ভূজবলে এই অভিনব সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিলেন । প্রয়াগের 
অশোকন্তত্ত-গাত্রে উৎকীর্ণ কবি-হরিষেণ বিরচিত প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের 

দিপ্বিজয়-কাহিনী বর্ধিত রহিয়াছে । এই প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত [ “সমতট- 
ডবাকৃ-কামরূপ-নেপাল-কর্তৃপুরাদি-প্রত্যন্তনূপতিভিঃ” ] প্রত্যন্ত প্রদেশের 

হপতিগণ কর্তৃক [ “সর্ধবকর-দানাজ্ঞা-করণ-প্রণামাগমন-পরিতোধিত-প্রচণ্ড- 

শাসনহ্য” ] সর্ববকরদান-আজ্ঞাকরণ, প্রণাম এবং আগমনের দ্বারা পরিতুষট 

প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বণিত হইয়াছেন । বাঙ্লার কোন্ অংশ যে 

“ডবাক্” নামে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন । কারণ, এ পর্যন্ত 

আর কোথাও “ডবাক্” নামটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই । সমতট [ বঙ্গ ] 

এবং “ডবাক্” ব্যতীত বাঙ্গলার অপরাপর অংশ,প্ুৃু, [বরেন্দ্র ] এবং রাঢ, 

_সম্ভবত খাস গুপ্ত-সাম্াজ্যের উন্তর্ভুত হইয়াছিল । 
আনুমানিক ৩৮০ খুঙ্টাবে [ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পরলোকান্তে ] তদীয় পুত্র 

দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত সাম্াজালাভ করিয়াছিলেন এবং ৪১৩ খুষ্টা পর্যন্ত 

সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন । দিল্লীর নিকটবর্তী [ মিহরোলী নামক স্থানে 

অবস্থিত] একটি লৌহ-স্তস্ভে “চন্দ্র” নামক একজন পরাক্রান্ত নৃপতির 

দিশ্রিজয়-কাহিনী উংবীর্ণ রহিয়াছে । এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে, এই 

নৃপতি “বঙ্গদেশে সমরে দলবদ্ধ বহুসংখ্যক শত্রুকে পরাভূত করিয়াছিলেন ।”! 

কেহ কেহ এই *চন্দ্র”কে দ্বিতীয় চন্দ্রপুপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । 

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর, সম্ভবতঃ বঙ্গের বা সমতটের সামন্তগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন 

করিয়াছিলেন এবং সেই বিদ্রোহ-দমনের জন্য সম্রাট বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে 
বাধা হইয়াছিলেন। গ্রিতীয় চক্্রগুপ্ত যখন আর্্যাবর্তের সম্রাট তখন 

পরিব্রাজক ফ! হিয়ান্ আধ্যাবর্ত-ভ্রমণে ব্যাপৃূত ছিলেন এবং ভ্রমণের শেষ 

দুই বংসর (৪১১-৪১২ ঘুষ্টাব্ধ ) তাশ্রলিপ্তি-বন্দরে বাস করিয়া বোদ্ধ-গ্রন্থের 

প্রতিলিপি প্রস্তুত করণে এবং দেব"মৃত্তির চিত্র সঙ্কলনে নিরত ছিলেন । 

1ঢ16565 00009, 11080110110103, 0. 6. 
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“যয্যোন্বর্তয়তঃ প্রতীপম্বরস! শত্রন্ সমেত্যাগতান্ 
বজেধাহববন্তিনোভিলিখিতা খা্জান ভ্রীতিভপজ্ঞ ।?? 



৬ গোঁড়রাজমাল। 

দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্ডের মৃত্যুর পর প্রথম কুমারগুপ্ত সাম্রাজ্যাভিিক্ত হইয়া- 
ছিলেন। ১৯৩ গপ্ত-সন্বতে [৪৩২ খুষ্টা্ধে | উৎকীর্ণ কুমারগুপ্তের সময়ের 
একখানি তাত্রশাসন রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহ গ্রামে আবিষ্কৃত 

হইয়াছে।* কুমারগুপ্ত দীর্ঘকাল [ ৪১৩--৪৫৫ খৃষ্টাব্দ ] সাম্রাজ্য পালন 

করিয়া পরলোক গমন করিলে, তদীয় পুত্র ক্বন্দগুপ্ত পিতৃ-সিংহাসনে 

অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলায় স্ন্দগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত 

হইয়াছে এবং ঢাকা, ফরিদপুর এবং যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে 

গুপ্ত-সমাটদিগের মুদ্রার চঙ্গের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। স্কন্দগুপ্তের 
সময় হইতে মধ্য-এসিয়াবাসী হুণগণ আসিয়া উত্তরাপথ [ আধ্যাবর্ত ] আক্রমণ 

করিতে আরম্ত করিয়াছিল । সমাট্ স্কন্দগুপ্ত প্রথমবারের আক্রমণকারিগণকে 

পরাভূত করিয়! সাম্রাজ্য-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্কন্দগুপ্তের উত্তরাধি- 

কারিগণ তেমন যোগ্য লোক ছিলেন না। খুষ্টীয় পঞ্চম শতাঝের শেষভাগে, 

হুণ-নায়ক তোরমাণশাহ আসিয়া সাআ্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্ধী অধিকার করিয়া 

লইয়াছিলেন। 

ষষ্ঠ শতাব্দের প্রারস্তে যশোধর্্ম-বিষুঃবর্ধন তোরমাণের পুত্র হুণাধিপ 
মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া, প্রুনরায় সাম্রাজ্যের এক্য-স্থাপনে সমর্থ হইয়া- 

ছিলেন। মালবদেশের অন্তর্গত দসোর বা মনসোর-নগরের নিকট প্রাপ্ত 

[ যশোধর্ম-কর্তৃক স্থাপিত ] ছুইটি প্রস্তর-স্তস্তে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, 

তাহাতে উক্ত হইয়াছে--“গুপ্তনাথগণ” এবং “হুণাধিপগণ” যে সকল দেশ 

অধিকারে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সেই সকল দেশও উপভোগ করিয়া- 

ছিলেন ; এবং পূর্বদিকে 

“আলোহিত্যোপকণঠাত্তালবনগহনোপত্যকাদামহেন্দ্রাং” . 

“লোহিত্য | ত্রন্মপুত্র] নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া, গহন-তালবন 

আচ্ছাদিত মহেন্্র-গিরির উপত্যকা! [ কলিঙ্গ ] পথ্যস্ত” বিস্তৃত ভূভাগের 

সামস্তগণ তাহার চরণে প্রণত হইয়াছিল (৪-_-৬ শ্লোক )। মন্দসোর হইতে 

সংগৃহীত [ যশোধর্খের শাসন-সময়ের ] “মালবগণস্থিতি” হইতে গণিত অবের 

৫৮৯ সালের আর একখানি শিল1-লিপিতে উক্ত হইয়াছে?-_- 

* “সাহিত্য-পরিষং*পত্রিকা,” ১৬ ভাগ, ১৯২ পৃঃ । 
1 71668 00018 11750110110175, 0. 146. 

11610, 0. 152, ৯. & 97100 তাহার 128119 13156015 01 11019 (200. 80. 

20, 301-302) গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন শিলালিপিতে যশোধর্ম্ম সন্বপ্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, 
তাহা বিশ্বাসযোগা নহে। ১৯০৯ সালের )001178] 01 012৩ [২0/81 /৯৪18110 3০০16 
পত্রে হ্দন্পি এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। হর্ণলির যুক্তি সমীচীনতর বোধ হয়। 



গৌড়াধিপ-শশাঙ্ক ৭ 

প্রাচী বগান্সুরহতষ্চ বহনুদীচঃ 
সামা মুধা চ বশগান্ প্রবিধায় যেন। 

নামাপরং জগতি কাস্তমদে দ্বরাপং 

রাজাধিরাজ পরমেশ্বর ইত্যুদুঢ়ম্ ॥” 

“যিনি [ যশোধর্ধা ] প্রবল পরাক্তান্ত প্রাচ্য এবং বন্থুসংখ্যক উদীচ্য-নৃপতি- 

গণকে সন্ধিসৃত্রে এবং সংগ্রামে বশীভূত করিয়া, জগতে শ্রুতি-সুখকর এবং 

দৃল্লভ 'রাজাধিরাজ পরমেশ্বর" এই দ্বিতীয় নাম ধারণ করিয়াছেন ।” পণ্ডিতগণ 

স্থির করিয়াছেন--“মাঁলবগণন্থিতি” হইতে গণিত অব্দই “বিক্রম-্সম্থং নামে 

পরিচয় লাভ করিয়াছে । সুতরাং এই প্রশস্তিতে প্রাচ্য-নপগণের উল্লেখ 

দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, ৫৮৯ মালব-বিক্রমাব্ধের [৫৩৩ খুষ্টাবের ] 

পূর্বেই যশোধর্্ম লৌহিতানদের উপকণ্ঠ হইতে মহেত্্র-গিরির উপত্যকা পত্য্ত 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 

৩1 গোঁড়াধিপ-শশাঙ্ক ॥ 

মহারাজাধিরাজ যশোধর্শের পরলোক গমনের পর, কে যে উত্তরাপথের 

সার্বভৌম নরপতি পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন অথবা কেহ সমর্থ 

হইয়াছিলেন কিনা, তাহা বল! কঠিন। খুষটীয় ষষ্ঠ শতাব্দের শেষার্্ধে, যে সকল 

নরপাল বিদ্যমান ছিলেন, তাহাদের মধো কেবল মৌখর বা মৌখরি-বংশীয় 

ঈশানবন্মা এবং তদীয় পুত্র শর্ববর্মীকে “মহারাজাধিরাজ” উপাধিতে ভূষিত 
দেখিতে পাওয়া যায়।* মৌখর-বংশীয় “মহারাজাধিরাজগণের” প্রভাব 

বাঙ্গালাদেশ পধ্যস্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল কি না, বলা কঠিন। মগধের 

অপর গুপ্ত-বংশীয় কৃমারগুপ্তের মহিত ঈশানবন্মার যুদ্ধ চলিয়াছিল। ফরিদ- 

পুর জেলায় আবিষ্কৃত চারিখানি তান্রশানে যথাক্রমে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্ 
এবং সমাচারদেব নামক তিনজন “মহারাজাধিরাজ” বা সম্রাটের পরিচয় 

পাওয়া গিরাছে।! যষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে স্থানীশ্বরের [ ধানেশ্বরের ] 

*[716681+5 00018 11750110010105, 0, 220. 

1 1010, 0. 202, 

1111)1656 ০০0061-01969 89006 017 8851 96088] (10151 &011002%, 

1910, 700, 193-216) 71115 10591170808 800110105 81210 01 921720818 05%৪ 

(০0108] 800 [90066010785 ০01 01) 4.810010 90০91609০01 8610881, 1910, 0. 435) 

ডাক্তার হর্ণলি মনে করেন--ধর্মাদিতা মহারাজাধিরাজ যশোধর্শের নামাস্তর এবং গোপচ্জ্র 
দ্বিতীয় কৃমাবগুপ্তের পুত্র। 1) 8৮15706 01 1196 চ8110001 01805 নামক 
এসিয়াটিক্ সোসাইটির জার্দালে প্রকাশার্থ প্রবন্ধে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বল্যোপাধ্যায় 



৮ গোৌড়রাজমালা 

অধিপতি, প্রভাঁকর-্বদ্ধন উত্তরাপথের পঞ্চম ভাগে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন এবং 

“মহারাজাধিরাঁজ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৬০৫ খুষ্টাব্ধে প্রভাকর-বদ্ধন 

সহস] কালগ্রাসে পতিত হইলে, উত্তরাপথের সার্বভৌম নৃপতির পদ লাভের 

জন্য ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। প্রভাকর-বর্ধনের জামাতা মৌখরি 
গ্রহবর্শা পাঞ্চালের রাজধানী কাম্কুজের সিংহাসনে অধিরূঢট ছিলেন। 

প্রভাকর-বর্ধনের স্বত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র মালব হইতে দেবগুপ্ত () 

সসৈন্য কান্যকুজজাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। মাঁলবরাজ কান্তকুক্সে উপনীত 
হইয়া, যুদ্ধে গ্রহবন্মীকে নিহত এবং রাজপুরী অধিকৃত করিয়া, তদীয় পত্ধী 
স্থানীশ্বররাজ-দুহিত। রাজ্যতশ্রীকে লৌহশৃঙ্ঘলাবদ্ধ-চরণে কারাগারে নিক্ষেপ 

করিয়া, স্থানীশ্বর অভিমুখে যাত্রী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই দ্বঃসংবাদ 

পাইবামাত্র প্রভাকর-বর্ধনের জোষ্ঠ পুত্র রাজ্যবদ্ধন দশ সহত্র অশ্বারোহী লইয়া 
মালব-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-্যাত্রা করিয়া সহজেই মালব-সৈন্যের পরাভব সাধন 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ কিন্তু এই বিজয়ের শ্রান্তি দূর হইতে না হইতে, 
ভগিনীর কারা-মোচনের পূর্বেই তিনি প্রবলতর প্রতিদ্ন্্ীর সম্মুখীন হইতে 

বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অভিনব প্রতিদন্্ী_-“গোঁড়াধিপ” শশাঙ্ক 1* 

শশাঙ্কের পূর্বব ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে তাহার এবং তাহার 

প্রতিষ্ঠিত গোঁড়-রাজ্যের অভ্যুদয় নির্মেঘ-গগনে বিদ্যুৎ-প্রভার ন্থায় একেবারে 

আকম্মিক বলিয়! প্রতিভাত হয়। “হর্ষচরিত”-প্রণেত বাণভট্ট শশাঙ্ককে 

“গোৌড়াধিপ”, “গৌড়” এবং কখনও বা বিদ্বেষ-বশত “গোঁড়ীধম” এবং এগোড়- 

তবঁজক্” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । ইউয়ান্ চোয়াং “কর্ণসুবর্ণের রাজা” 
বলিয়া শশাঙ্কের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ৷ সংস্কৃত অভিধানে “গৌড়” শব্দের 

পর্যায়ে “পৃ”, “বরেন্দ্রী” এবং, “নীরৃং” উল্লিখিত রহিয়াছে । গোঁড়ে বা 
বরেজ্র-দেশে শশাহ্কের সাম্রাজ্যের ধৃভতি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ হয়, 

তিনি “গৌড়াধিপ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার রাজধানী “কর্ণসুবর্ণ” 
রাঢ়দেশে, [ মুণিদাবাদ-নগরের ১২ মাইল ব্যবধানে ] অবস্থিত ছিল বলিয়া 
স্থিরীকৃত হইয়াছে । ঘিনি কর্ণসুবর্ণ হইতে কান্কুক্জ জয়ার্থ যাত্রা করিতে সাহসী 

নানাবিধ মুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে যত্ব করিয়াছেন, এই চারিখানি তাম্রশাসনই জাল ব| 

কূট-শামন। রাখালবারু প্রাচীন লিপিতত্বে বিশেষ পারদরশা এবং তাহার প্রতিবন্দী 
ডঃ হর্ণলি এই ক্ষেত্রে একজন মহ্থারথী।. এই উভয় বিশেষজ্ঞের মধ্যে উপস্থিত তর্কের 
মীমাংসা না হইলে, এই সকল তাত্রশাসন হইতে ইতিহাসের উপাদান সম্কলন সুকঠিন। 

* বাণভটট প্রণীত “'হর্যচরিত” ষষ্ঠ উচ্্বাস। 

1 “পুগুখাঃ স্বা্বরেক্্রী-গোঁড়-নীবৃতি” ইতি ব্রিকাগুশেষঃ | 



গোড়াধিপ-শশাঙ্ক ৯ 

হইয়াছিলেন, তিনি যে পূর্বেবই বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং মগধ ও 
মিথিলায় প্রাধান্ত-স্বাঁপন করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে 
পারে। সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত রোটাস্-গড়ে প্রাপ্ত একটি পাষাণ-নির্শিত 

মুদ্রার চে “মহাসামস্ত শশাঙ্কদেব” উৎকীর্ণ দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে 

করেন, ইহা গোঁড়াধিপ-শশাঙ্কের মুদ্রার ছাচ। এই অনুমান সত্য হইলে “মনে 

করিতে হইবে, শশাঙ্ক প্রথমে কোনও সার্বভৌম নরপালের সামন্তশ্রেণী-ভুজ্ 

ছিলেন; এবং হষ্ঠ শতাবের শেষভাগে, যে সুযোগ পশ্চিমদিকে স্বানীশ্বরের 
প্রভাকর-বদ্ধন এক অভিনব সাআজ্যের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই 

সুযোগে, পূর্বদিকে “লোহিত্য-নদের উপকণ্ঠ হইতে গহনভালবনাচ্ছাদিত 
মহেন্দ্র-গিরির উপত্যকা” পধ্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ বশীভূত করিয়া, তিনি গোড়- 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । গৌড়-মগ্ডল দীর্ঘনাল উত্তরাপথ-সাআ্রাজ্যের 

অন্তভূতি থাকিলেও ইতিপৃর্ক্বেই ভাষায় এবং সাহিত্যে “গৌড়জনে”র স্থাত্ত্য- 

প্রিয়ত৷ প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্তী [ কাব্যাদর্শে ] ভাষার 

মধ্যে “গোঁড়ী” নামক স্বতন্ত্র প্রাকৃত-ভাষার.এবং কাব্যরচনায় «গোঁড়ী-রীতি" 

নামক স্বতন্ত্র রচনা-রীতির উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। “গোড়ী”-ভাষা এবং 
“গোৌড়ী”*রীতি গৌড়-রাজ্যের অগ্রদূতরূপে গৃহীত হইতে পারে । 

ঠিক কোন্ খানে যে গোড়াধিপের সহিত রাজবর্ধনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া- 

ছিল, বাণভট্ট তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া যান নাই। “হর্ষচরিতের” ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে 

বর্ণিত হইয়াছে, রাজাবদ্ধন স্থানীশ্বর হইতে যুদ্ধযাত্রা করিবার পর “বনুদিবস 

অতীত হইলে”, [ অতিক্রান্তেষ্ব বন্য বাসরেষু ] হর্ষ সংবাদ পাইলেন, “তাহার 

ভ্রাতা অক্লেশে মালবসৈম্যের পরাজয় সাধন করিতে সমর্থ হইলেও গোঁড়াধিপ 
তাহাকে মিথ্যা লোভ দেখাইয়া, বিশ্বাস উৎপাদন করিয়। স্বভবনে (লইয়া 

গিয়া) অন্ত্রহীন অবস্থায় একাকী পাইয়া গোপনে নিহত করিয়াছেন ।”* 

ইউয়ান্ চোয়াংএর গ্রন্থে এই বর্ণনার কিঞ্চিং বিকৃত প্রতিধ্বনি পরিরক্ষিত 

হইয়াছে। ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন, প্রভাকরবর্ধনের স্বৃত্যুর পর “( হর্ষ 
বদ্ধনের ) জোষ্ট ভ্রাতা রাজ্যবদ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সমভাবে রাঁজ্য- 

শাসন করিতেছিলেন। এই সময় ভারতের পূর্ববাংশস্থিত কর্ণসুবর্ণের রাজ! 
শশাঙ্ক অনেক সময় তাহার মন্ত্রিগণকে বলিতেন, “যদি সীমান্ত-প্রদেশের রাজা 

ধান্মিক হয়, তবে স্বরাজ্যের অকল্যাণ হয়।” এই কথা শুনিয়া, ভাহারা রাজ 

* জীবানদ বিদ্লাসাগর-সক্্াদিত “হ্র্যচরিতম্” (কলিকীতা, ১৮৯২ খু্টাব ), 
৪৩৬ পৃঃ। 



১০" গোঁড়রাজমালা 

রাজ্যবর্ধনকে সাক্ষাং করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিহত 

করিয়াছিলেন ।% 1 ৃ 

বাণভট-প্রদত্ত রাজ্যবর্ধন-নিধনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য 

বলিয়া মনে হয় না। একজন প্রতিযোগী ( মালবাধিপতি ) ধাহার ভগিনী- 

পতিকে নিহত করিয়া, ভগিনীকে শৃঙ্ঘলাবদ্ধ-চরণে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া" 

ছিল, সেই রাজ্যবর্ধন যে মুখের কথায় ভুলিয়া, একাকী নিরস্ত্র আর একজন 
প্রতিযোগীর [ গৌড়াধিপের ] ভবনে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহ সম্ভব 

নহে। “হ্ষচরিতগ পুর্ববাপর আলোচন1 করিলে প্রকৃত ঘটনার কতক আভাস 

পাওয়া যায়। রাজ্যবদ্ধন যখন কান্তকুজ্াভিমুখে যাত্রা করেন তখন তাহার 

মাতৃল-পুত্র ভণ্তি অশ্থীরোহী-সেনার অধিনায়করূপে তাহার অনুগমন করিয়া- 

ছিলেন । 1 হর্ষ ভ্রাতৃ-বিয়োশের সংবাদ পাইবামাত্র, “পৃথিবী নির্গোড়” 

করিবার জন্য সসৈন্য কিয়ন্দুর অগ্রসর হইলে, সংবাদ পাইলেন--রাজ্যবর্ধনের 
বাহুবলে উপার্জিত মালবশ্রাঁজ্যের দ্রব্যাদি লইয়] ভণ্ডতি আসিতেছেন ।$ ভগ্তির 

আনীত লুষ্টিত ভ্রব্য মধ্যে বহ্ুসংখ্যক হস্তী, দ্রুতগামী অশ্ব, নানাবিধ অলঙ্কার, 

ধনপূর্ণ কুত্ত এবং নিগড়াবদ্ধ কয়েদীগণ ছিল ।* ভপ্তি শিবিরে উপনীত হইলে, 
হর্ষ তাহাকে ভ্রাৃ-মরণবৃত্তাস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । ভঙ্তি যথাযথ সমুদায় বৃত্তান্ত 

বর্ণন করিলেন। অনন্তর নরপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজাত্রীর 
সংবাদ কি? (ভণ্ড) পুনরায় বলিলেন, “দেব! আমি লোকের মুখে 

শুনিতে পাইয়াছি, রাজ্যবর্ধন স্বর্গারোহণ করিলে এবং গুপ্ত নামক ব্যক্তি কর্তৃক 

কান্যকুক্জ অধিকৃত হইলে, রাজ্ৰী রাজ্যপ্রী কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া, 
[ সানুচরী ] বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । তাহার অনুসন্ধানে অনেক 

লোক প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু কেহ এখনও প্রত্যাগত হয় নাই।” রাজ্যশ্রীর 

কারামুক্তি-কাহিনী অষ্টম উচ্ছ্বাসে আরও একটু বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে | 

1 398115 390410151 [৩০০1০$ 01006 ৬/656511) 40110, ৬০1, [১ 0,210. 

 হর্চরিত, ষষ্ঠ উদ্ড্বোস, ৪২৮ পৃঃ। 
& হূর্যচবিত, সপ্তম উচ্ছাস, ৬০০ পৃঃ। 

ক হূর্যচরিত, সপ্তম উচ্ছ্বাস, ৬০৩--৬০৫ পৃঃ। 

1 “সমতিক্রন্তে চ কিয্তত্যপি কালে ভ্রাতৃমরণশ্বৃত্ত ম্তমপ্রাদ্দীং। অথ অকথয়চ্চ 

যথাবৃত্তমখিলং ভণ্ডিঃ। অথ নরপতি£, তমুবাচ রাজাত্রী-ব্যতিকবঃ ক ইতি। স পুন- 

রবাদীৎ দেব! দেবডূয়ং গতে দেবে রাজাবর্ধনে, গুপ্তনায়া চ গৃহীতে কৃশস্থলে দেবী রাজান্রীঃ 
পরিজশ্য বন্ধলাৎ বিষ্ধাটবীং ,সপরিবারা প্রবিষ্ট ইতি লোকতো। বার্তামবশণবম্। 

অস্ে্টারস্ তাং প্রতি প্রভৃতাঃ প্রহিতা জনা, ন অগ্যপি নিবর্তৃস্ত ইতি |”: ৬০২--৬০৩ পৃঃ 



গোৌড়াধিপ-শশাহ ১১ 

হর্ষ যখন বিন্ধ্যারণ্যে ভগিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন তখন “অনুচরিগণের 
নিকট হইতে ভগিনীর কারাবাস হইতে আরম্ভ করিয়া গোঁড়াধিপের আক্রমণ- 

কালে গুপ্ত নামক কুলপুত্র-কর্তৃক কান্কুক্ডের কারাগার হইতে তাহার নিষ্কাশন, 

কারা-বহির্গত হইয়া রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ, শুনিয়৷ আহার ত্যাগ, 
অনাহারে বিদ্ধারণ্যে আমণরেশ এবং হতাশ হইয়া অগ্নি-্প্রবেশের উদ্যোগ 

পর্য্স্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন ।]” 

এখানে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, রাজ্যবর্ধন মালব-রাজকে পরাজিত 

করিয়া নিজকে নিরাপদ জ্ঞান করিয়া, মৃদ্ধ-লন্ধ গজ, অশ্ব, দ্রব্যাদি এবং বন্দি- 

গণকে সেনাপতি ভগ্ডির সহিত স্থানীশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং 

ভগিনার উদ্ধার-দাধনের জন্য কান্যকুক্জ যাত্রা করিয়াছিলেন । কান্কুর্ের 
নিকটবর্তী হইয়াই, হয়ত, রাজ্যবদ্ধীন সসৈন্য গোঁড়াধিপ কর্তৃক স্বীয় পথ রুদ্ধ 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। রাজ্যবর্ধনের দশ সহস্র অশ্বারোহীর মধ্যে কতক 

মালবপতির সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল এবং কতক লুঠিত দ্রব্য [রক্ষার্থ ] 
ভণ্ডির সহিত প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজ্যবর্ধনের সহিত তখন হয়ত ছয় 
সাত হাজারের অধিক অশ্বারোহী ছিল না। পক্ষান্তরে, গোড়াধিপ ইহা অপেক্ষা 
অনেক অধিক সেনাবল না লইয়া, কান্যকুজের মত দুরদেশ-জয়ে যাত্রা করিতে 
সাহসী হন নাই। সুতরাং গোৌঁড়াধিপের সম্মধীন হইয়া মুদ্ধ করিয়া থাকিলে, 
রাজাবর্ধন হয় যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত হইয়াছিলেন বা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ; 
আর না হয়, পরাজয় নিশ্চিত জানিয়! বিনা মুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । 

রাজ্যবর্ধন মিথ্যা-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, স্বেচ্ছায় গোঁড়াধিপের শিবিরে গমন 

করেন নাই, গত্যন্তর ছিল ন! বলিয়াই গিয়াছিলেন | হর্ষবধ্ধনের তাম্রশামন- 

নিচয়ে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও এই অনুমানের 

অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে । যথা্*-__ 

“রাজানো মুধি দৃষ্ট-বাজিন ইব ভ্রীদেবগুপ্তাদয়ঃ 

কৃত্বা যেন কশা প্রহার-বিমুখাঃ সর্বব সমং সংযতাঃ। 
লা 

- শিপপপী পপ সীপিশপেপাতী 

1 “বঙ্গনাৎ প্রন্ভৃতি বিস্তরতঃ .হমৃঃ কান্যকুজীৎ গৌড়ঃসন্মুমং গুপ্তিতো গুপনায়া 
কুলপুত্রেণ নিষ্কাসণং, নির্গতায়াশ্চ রাজাবদ্ধন-মরণ-শ্রবণং শ্রত্বা আহার-নিরাকরণ 
মনাহার-পরাহতায়াশ্চ বিদ্ধাটবীষ্পধ্যটন-খেদং, জাতনিধেদার]! পাবকণ্প্রবেশোপক্রমণং 
যাবৎ সর্মশূণোৎ বাতিকরং পরিজনতঃ | ৬৬৪ পৃঃ | 

* 13805117618, 72186 01178218102) 100161801012 100108, ৬০1. 1৬. 00, 210 

2117 71501005810 71815, 60. 100. ৮০1. [1], 00. 155--160, ০0808 ১০৪1, 

চ19605 0008 10801104020. 

শি 



১২ শোঁড়রাজমালা 

উৎখায় ছ্বিষতো৷ বিজিত্য বসুধাস্থৃতা প্রজানাং প্রিয়ং 

' প্রাণানুজঝিতবানরাতি-ভবনে সত্যানুরোধেন যঃ ॥ 
“যিনি কশাঘাতে সংযত দুষ্ট অশ্বের হ্যায় শ্রীদেবগুপগ্ডাদি সমস্ত রাজগণকে 

সমভাবে সংযত করিয়াছিলেন, যিনি শক্রকুল নির্মূল করত বসুধা জয় করিয়া 

এবং প্রজাপুঙ্জের প্রিয়কাধ্য সাধন করিয়া সত্যরক্ষা করিতে গিয়া শক্রভবনে 

প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ।” ৃ 

প্রশ্তিকার “সত্যান্বরোধে” কথাটি বলিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, রাজ্য- 
বর্ধন স্বেচ্ছায় গৌড়াধিপের ভবনে গমন করেন নাই। 

রাজ্যবর্ধন নিহত হইলে কান্যকুক্জ নির্বববাদেই গৌড়পতির হস্তগত হইয়া 

ছিল্গ। তিনি গুপ্ত নামক ব্যক্তির হন্ডে" কান্কুজ-নগর রক্ষার ভার অর্পণ 
করিয়াছিলেন । গুপ্ত সম্ভবতঃ গোঁড়াধিপের আদেশক্রমে রাজ্যশ্রীকে কারামুজ 

করিয়া, তাহাকে অনুচরীগণের সহিত যথাভিলষিত স্থানে গমন করিতে অনুমতি 

দিয়াছিলেন। রাজ্যশ্রীর কারামুক্তি শশাঙ্কের তৎকাল-ছুলভ সহদয়তার 

পরিচায়ক । 

রাজ্যবর্ধনকে নিহত করিলে সহজে উত্তরাপথে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ 

হইবেন, এই আশায় শশাঙ্ক শরণাগত রাজ্যবর্ধনকে নিষ্টরভাবে নিহত করিয়্য- 

ছিলেন। কিন্তু বিধাতা গৌড়াধিপের অদৃষ্টে সার্ববভৌমের পদলাভ লেখেন 
নাই। ম্থানীম্বরের শৃন্য-সিংহাসনে তদীয় অনুজ হর্ আরোহণ করিলেন । হ্র্য 

ভপ্তিকে গৌড়াধিপের গতিরোধার্থ নিয়োগ করিয়া স্বয়ং রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানের 
জন্য বিদ্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন । “হ্র্চরিতে” রাজ্যশ্রীর সহিত মিলন এবং 
তাহাকে লইয়। হর্ষের গঙ্গাতীরস্থিত শিবিরে প্রত্যাগমন পধ্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে । 

ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন, হর্য রাজপদে কৃত হইয়! মন্ত্রীগণকে সম্বোধন 

করিয়া বলিলেন,__“যতদিন আমার ভ্রাতার শক্রগণকে সমুচিত শাস্তি দিতে না 

পারিব এবং নিকটবর্তী রাজ্যসমূহ বশীভূত করিতে না পারিব, ততদিন এই 

দক্ষিণ হস্তদ্বারা আহাধ্য সামগ্রী তুলিয়] মুখে দিব ন11” তাহার আদেশক্রমে 

স্থানীশ্বরে ৫০০০ হস্তী, ২০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০০০ পদাতি সংগৃহীত হইল।? 

এই সেন লইয়া হর্মবর্ধন গোঁড়'সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন । ইউয়ান্ 

চোয়াং লিখিয়াছেন,-_“( হর্ষবর্ধন ) পূর্ববদিকে অগ্রসর হইয়া» যে সকল রাজ্য 

সাহার অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল, সেই সকল রাজ্য 

আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং অবিরত মুছছে ব্যাপৃত থাকিয়া ছয় বংসরের 

1 8968115 ০০০18, ৬০1, 7, 0, 213. 
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মধ্যে পঞ্চ-ভারতের, (71৩ 170185) সহিত মুদ্ধ করিয়াছিলেন । তংপর 

স্থরাজ্যের পরিসর বিস্তৃত করিয়া! সেনাবল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । ৬০০০০ হস্তী 

এবং ১০০০০০ অশ্বারোহী সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি অতঃপর আর অন্ত্রধারণ 
না করিয়] নির্বিবিরোধে ৩০ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ।”* ইউয়ান্ চোয়াংএর 

অন্যতম অনুবাদক টমাস্ ওয়াটার লিখিয়াছেন, এই অংশে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। 
এক রূপ পাঠানুযায়ী অনুবাদ এন্থলে প্রদত্ত হইল। আর এক রূপ পাঠানুমারে 
অর্থ হয়,._হ্র্ষবর্ধন ছয় বংসর যুদ্ধ করিয়া, “'পঞ্চ-ভারত, স্বীয় বশবর্তী করিয়া 

ছিলেন।” “পঞ্চ-ভারত” অর্থ যাহাই হউক, হর্যবদ্ধীন যে ছয় বংসরকাল 

অবিরত যুদ্ধ করিয়াও গোৌড়াধিপের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিঙ্ষের শৈলোভ্তব-বংশীয় মহাসামন্ত মাধবরাজের ৩০০ 

চলিত গোপ্তার্ষে [৬১৯ খুষ্টাব্দে ] সম্পাদিত তাত্রশাসনে “মহারাজাধিরাজ" 

শশাহ্ব “চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলী-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তনবতী-বসুন্ধরার” 
অধীশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । 

ছয় বংসর ব্যাপী যুদ্ধের পরও যে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক শাম্তিভোগে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় নাঁ। ইউয়ান্ ঢোয়াং লিখিয়াছেন, তিনি 

কুশীনগর প্রদেশ হইতে বৌদ্ধ-শ্রমণগণকে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন ; 
পাটলিপুত্রের বুদ্ধ-পদচিহবিশিষ্ট প্রস্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং তাহাতে 

বিফলকাম হইয়া গঙ্গাগর্ভে ডুবাইয়া দিতে যত্ত করিয়াছিলেন ; বুদ্ধগয়ার 

বোধিবৃক্ষ উন্মৃলিত এবং .আশ্রমসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন; বোধিবৃক্ষের 

নিকট একটি বিহারে প্রতিষ্টিত বুদ্ধ-মৃত্তি ধ্বংস করিয়! শিবমুত্তি স্থাপন করিতে 
আদেশ দিয়াছিলেন। শশাঙ্ক যে কর্মচারীর উপর শেষোক্ত ভার অর্পণ 

করিয়াছিলেন, তিনি বুদ্ধ-মুত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস না৷ পাইয়া, মৃত্তির 

সম্মূধে একটি প্রাচীর নির্শাণ করিয়া, উহাকে একেবারে ঢাকিয় ফেলিয়া 
প্রাচীর গাত্রে শিব-মুত্তি অঙ্কিত করিয়। দিয়াছিলেন। ইউয়ান্ চোয়াং 
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১৪ গোৌড়রাজমাল। 

লিখিয়াছেন-_এই ঘটনার পর শশাঙ্ক আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

তাহার শরীরে বনুসংখ্যক ক্ষত প্রকাশ পাইয়াছিল এবং শরীরের মাংস পচিয়া 

পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই রোগে কিছুদিন র্লেশভোগ করিয়া 

অবশেষে গৌড়াধিপ মানবলীল] সম্বরণ করিয়াছিলেন । 

ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন--বৌদ্ধধন্মের বিলোপ-সাধনে কৃতসঙ্ক্প হইয়া, 
শশাঙ্ক কৃশীনগর প্রদেশে, নুদ্ধগয়ায় এবং পাটলিপুত্রে এই ধ্বংসলীলার আরম্ত 
করিয়াছিলেন । কিন্ত চীনদেশীয় শ্রমণের এই সিদ্ধান্ত মুজি-প্রমাণের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । বৌদ্ধধন্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে কিছু সাম্প্রদায়িক হিংসাদ্বেষ 

উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধম্মযাজকগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 

ছিল। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি দন্দ্রসমাস-্প্রকরণে ( পাণিণি ২1৪১২) যাহাদের 

মধ্যে বিরোধ চিরস্তন [শাশ্বতিক ] এইরূপ প্রাণীবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত মধ্যে 

*শ্রমপত্রান্মণম্” উল্লেখ করিয়াছেন ৷ পুরাণে বৌদ্ধধর্শের যে নিন্দা দৃষ্ট হয়ঃ 
তাহা ব্রাক্মণ-যাজকের অন্তনি“হিত শ্রমণ-বিছেষ-প্রসূত। ব্রাক্দণ হউক আর 

অব্রাঙ্গণই হউক, সাধারণ শৈব বা বৈষ্ণবের মনে সেরূপ বিদ্বেষ ছিল না । এই 

শ্রেণীর লোকেরা বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মকেও কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষৃতে দেখিতেন, তাহা 
ক্ষেমেক্্র-ব্যাসদাসকৃত “দশাবতার চরিতম্” কাব্যের “বুদ্ধাবতার” প্রসঙ্গে এবং 
জয়দেবের-_ 

“নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহ ! শ্রুতিজাতং 

সদয় হাদয়ন্দর্শিত-পশুঘাতং 

কেশব ধৃত-বুদ্ধ শরীর 
জয় জগদীশ হরে 1” 

গাথায় প্রকটিত হইয়াছে 1* শশাঙ্ক যে যুগে প্রাদভূতি হইয়াছিলেন, সেই মুগের 

* খুঁতীয় একাদশ শতাব্দের শেষান্ধে ক্ষেমেন্্র কাশ্মীরে প্রাছবভ্ত হুইয়াছিপ্নে। 

পুরাণকার বৃদ্ধাবতার প্রসঙ্গে যেখানে লিখিয়াছেন, বিষণ অসুরগণের সম্মোহনের জনা 

ুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেখানে বৃদ্ধটরিতের সূচনা য় ক্ষেমেন্্র লিখিয়াছেন-_ 
“কালে প্রয়াতে কলিবিপ্লবেন রাগগ্রহোগ্রে ভগবান, ভবাৰৌ 
মক্জত,সু সংমোহ-জলে জনেয় জগন্িবাস করুণাদ্ধিতোইভুথ ॥ 
স সর্ধ-দত্তোপকৃতি-প্রযতঃ কৃপাকৃলঃ শ্াক্যনুলে বিশালে। 
গুদ্ধোদনাথাম্য নরাধিপেন্দো ধর্মস্য গর্ভেহবততার পঞ্তঠ্যা; 1 

“অথ স ভগবান, কৃত্বা সবে জগজ্জিন-ভাত্কর 

স্তিমির-রহিতং জ্ঞানালোকৈঃ ক্রমাদৃগুণিস্বান্ধবঃ | 
জন-করুণয়া স্বর্মাখ্যং নিধায় পরং বপু- 

ভরণ-শরণং সংসারান্ধ্য! বন্ুৎ পুলরচ্যুতঃ ॥ 



গোৌড়াধিপ-শশাঙ্ক ১৫ 

শৈব এবং বৈষ্ণব নরপতিগণ বৌদ্ধ-দেবতা এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে রীতিমত ভক্তি 

করিতেন। সম্তাট্ স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫_-৪৬৬ থৃঃ অঃ) “পরম-ভাগবত" বা! বৈষ্কব 

ছিলেন। বদুবন্ধুর জীবনচরিতকার পরমার্থ লিখিয়া গিয়াছেন-_-তিনি বৌদ্ধ- 
শ্রমণগণের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।+ বলভীর মৈত্রক-বংশীয় “পরম- 
ভগবত” প্রথম ধ্লুবসেন ২১৬ বলভী সম্বতে ( ৫৩৬ খুষ্টাবে ) সম্পাদিত একখানি 

তাক্রশাসনের দ্বারা মাতাপিতার পুণ্য বৃদ্ধির এবং স্বকীয় এহিক ও পারত্রিক 
কল্যাণের জন্য ভাগিনেয়ী পরমোপাসিকা ছড্ডা-কর্তৃক বলভী-নগরে প্রতিষ্ঠিত 

একটি বিহারে স্থাপিত বুদ্ধগণের পুজোপহারের এবং ভিক্ষুসংঘের সেবার জন্য 

একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন ।* শশাঙ্কের প্রতিদ্বন্দী হর্ষ স্বীয় তাঅশাসনে 

আপনাকে “পরম মাহেশ্বর” বা শৈব বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, অথচ 

ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন, হর্ধ বৃদ্ধের এবং বৌদ্ধ-শ্রমণের একান্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন। যে দেশে, যে যুগে শৈব বা বৈষ্ণব-সাধারণের মনে বৌদ্ধধর্ম-বিছ্বেষ 
স্থানলাঁভ করিতে পারিত না, সেই দেশের, সেই যুগের, শশাঙ্কের ম্যায় 

একজন গৃহস্থ শৈবের পক্ষে বৌদ্ধধর্শ-লোপের কল্পনা অসম্ভব । 

দ্বিতীয় কারণ, ইউয়ান্ চোয়াং স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন, তংকালে প্ৃণ্ু)- 

বর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট এবং তাত্রলিপ্তি, বাঙ্গালার এই চারিটি প্রধান নগরে 
বন্ৃসংখ্যক কৌদ্ধশ্রমণ এবং অনেক বৌদ্ধমত সপ এবং বোধিসন্ত-মন্দির 

বর্তমান ছিল। শশাঙ্ক এই সকল নগরের বৌদ্ধ-কীত্তিকলাপের ধ্বংস-সাধনের 

চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া! ইউয়ান্ চোয়াঁং তাহার গ্রন্থে কোনও আভাস 

প্রদান করেন নাই । শ্রমণগণের নির্ধ্যাতন এবং বৌদ্ধ-মন্দিরাদির ধ্বংস সাধন 

করিয়া বৌদ্ধধর্শের মুলোৎপাটনই যদি শশাঙ্কের উদ্দেশ্য তইত £ুতবে তিনি 
বরেন্দ্র, রাঢ় এবং বঙ্ষেই তাহার সূচনা! করিতেন। বাঙ্গালার বৌদ্ধগণকে 
নির্বিিরোধে স্বধন্মানুষ্ট।ন করিতে দিয়া, তিনি যখন মগধে ও মিথিলায় [ কুশী- 
নগর প্রদেশে ] বৌদ্ধ-দলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন বুঝিতে হইবে-_ইহার 

মূলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না»_স্বতন্ত্র কারণ বিদ্যমান ছিল। রৃদ্ধগয়া এবং 

কৃশীনগর বৌদ্ধগণের প্রধান তীর্থস্থান । এই দুই স্থানের বৌদ্ধ-শ্রমণগণ বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় মধ্যে নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। শশাঙ্ক এবং হ্র্ষবন্ধনের 

বিরোধ উপস্থিত হইলে, হর্ষ যখন মিথিলা এবং মগধ জয়ের চেষ্টা করিতে" 

ছিলেন তখন হয়ত বুদ্ধগয়া এবং কুশীনগরের শ্রমণগণ হর্ধবর্ধনের অনুকূলে 

1 90010082811 17218001501 10018? 56০0100 5410100, 0, 292, 
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কোঁনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই অপরাধের দণ্ড দিবার জন্য শশাঙ্ক 

তাহাদের নির্যাতনে এবং বোধি-বৃক্ষাদি ধ্বংস করিয় ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র বুদ্ধগয়ার 

মাহাত্ম্য-নাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক জীবিত থাকিতে, হর্ধবর্ধন ষে 

মগধে স্বীয় প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হয়েন নাই, ইউয়ান্ চোয়াং প্রদত্ত শশান্কের 

স্বত্যু বিবরণই তাহার প্রধান প্রমাণ । 

গৌড়াধিপ শশাঙ্কের পরলোক গমনের পর, সহজেই তদীয় সাআজ্য হ্্য- 

বর্ধনের পদানত হইয়াছিল। ইউয়ান্ চোয়াং বাঙ্কালার বিভিন্ন প্রদেশের 

রাজধানী প্রগু,বর্ধন, সমতট, তাত্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণের বিবরণে কোনও 

রাজার উল্লেখ করেন নাই। পুশু বর্ধন, সমতট এবং তামলিপ্তির প্রাচীন রাজ- 

বংশ সম্ভবতঃ শশাঙ্ক কর্তৃক উন্ুলিত হইয়াছিল এবং কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্কের 
উত্তরাধিকারী হ্ষবদ্ধন কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হ্্য- 

বঞ্ধনের স্বত্যুর পর, সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দের বাঙ্গালার ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
মগধের আদিত্যসেন (৬৭১ খুষ্টাব্দে ) “মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়া 
অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । বাঙ্গালায় ডাহার আধিপত্য বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল কিনা, বলা সুকঠিন। পরিব্রাজক ইংসিং লিখিয় গিয়াছেন, সপ্তম 
শতাবের শেষাদ্ধে, সেঙ্গচি নামক একজন পরিব্রাজক চীনদেশ হইতে জলপথে 
সমতটে বা বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন । সেঙ্গচি রাজভট নামক একজন 

নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ-ন্পতিকে সমতটের সিংহাসনে আসীন দেখিয়াছিলেন।* 

খৃ্ীয় অষ্টরম শতান্দের অত্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় বড়ই দুর্দিনের 

সূত্রপাত হইয়াছিল। উত্তরাপথের ইতিহাসে এই যুগ ঘোর পরিবর্তনের মুগ । 
হর্ববর্ধনের ম্বত্যুর পর, উত্তরাপথে সার্ববভৌমতন্ত্র-শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল ; 
কিন্ত তংপরিবর্তে বিভিন্ন প্রদেশে স্থিতিশীল স্বতন্ত্র রাজতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্টিত 
হইতে অনেক বিলম্ব ছিল। অবিরত রাজবিপ্লব এই যুগের প্রধান লক্ষণ । 

বাঙ্গালার ভাগ্যে এই বিপ্লব-জনিত র্লেশের ভার অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়া- 

ছিল। বিদ্ধ্য-প্রদেশের অধীশ্বর দ্বিতীয় জয়বর্ধনের [ রঘোলিতে প্রাপ্ত ] তাঅ- 

শাসন হইতে জান] ষায়,--«শৈলবংশতিলক” শ্রীবর্ধন নামক নরপতির 

সৌবর্ধন নামক পৃত্র ছিল। এই সৌবর্ধনের আবার তিন পুত্র হইয়াছিল । 
“তেষামৃর্জিিত-বৈরি বিদারণ-পট্ুং পৌণ্ডাধিপং ক্্লা-পতিং। 
হত্বৈ কো বিষয়ং তমেব সকলং জগ্রাহ শোর্যাস্িতঃ ॥” 

89811511665 09173150510 1818178 (1.000010 1888), 09,500, %/৪6618 ]]. 
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“ইহাদিগের মধ্যে শৌর্ঘ্যাস্থিত একজন পরাক্রাত্ত-শক্র-বিদারণ-পটু পোণ্ড) 
ধিপকে নিহত করিয়া সমস্ত (পোপ) ) দেশ অধিকার করিয়াছিলেন 1” 

এই পৌতপু,-বিজেতার কনিষ্ঠ সহোদরের প্রপৌত্র দ্বিতীয় জয়বর্ধন 

রখোলিতে প্রাপ্ত শাসনের সম্পাদন-কর্তা। এই তাআ্শাসনের প্রকাশক শ্রীযুক্ত 
হীরালাল, অক্ষরের আকৃতির হিসাবে ইহাকে খু্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে 

স্থাপনকরিতে চাহেন। সৃতরাং দ্বিতীয় জয়বদ্ধীনের অনুল্লিখিতনামা প্রপিতামহের 

অনুল্লিখিত-নামা পৌতপ্তাধিপহত্ত! অগ্রজকে অষ্টম শতাবের প্রারস্তে স্থাপন 
করা যাইতে পারে । এই পৌগ্ুজিং কোন্ দেশ হইতে আসিয়া পৌগু, দেশ 

আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার বংশের নাম হইতে তাহার কথঞ্চিং আভাস 

পাওয়া যায়। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের কলিঙ্গের মহাসামস্ত মাধবরাজ 

“শৈলোত্তব”-বংশীয় ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । অন্যান্ত তাঅ- 
শাসন হইতে জানা যায়, সপ্তম শতাবে উড়িফ্যা ও কলিঙ্গ “শৈলোপ্তব-বংশীয় 

রাজগণের করতলগত ছিল। অজ্ঞাতনামা “শৈলবংশীয়” পৌঁও্ডজিং 

“শোৌলোভ্তব-বংশের” শাখাস্তর হইতে সমুভ্ভূত বলিয়া অনুমান হয়। এই 
অভিনব পৌগু1াধিপের নামের মত, ইহার পরিণাম সম্বন্ধেও আমরা কিছুই 

জানি না। 

পোগু,দেশ যখন “শৈলবংশীয়” আক্রমণকারীর পদানত, তখন যশোবর্্া 

নামক একজন উচ্চাভিলাষী নরপাল কান্তকুক্জের মিংহাসন লাভ করিয়া, হর্ষ- 
বর্ধনের রাজধানীর পূর্বব-গোরব গুঁনরুজ্জীবিত করিতে যত্তুবান্ হইয়াছিলেন। 

যশোবর্ধার দিখ্বিজয়-কাহিনী তদীয় সভাকবি বাকৃপতিরাঁজ কর্তৃক “গউড়বহো” 

নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে বণিত হইয়াছে ।* চীনদেশের ইতিহাসে 

উল্লিখিত হইয়াছে, ৭৩১ খুষ্টান্দে যশোবর্্মা চীন সআটের নিকট দু'ত প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ক্বেই সম্ভবতঃ যশোবন্মার “গউড়বহো”-বর্ণিত 
দিগ্বিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল। 

বাকৃ্পতিরাজের কাব্যের “গউড়” বা গৌড়পতি এবং “মগহনাহ” বা মগধ- 

নাথ অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাং তংকালে মগধেশ্বর শশাঙ্ক-প্রবন্তিত উত্তরাপথের 

পূর্ববাংশের অধিপতি “গোঁড়াধিপ”-উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বস্তুতঃ সপ্তম 

শতাবের সূচনা হইতে [দ্বাদশ শতাব্ের অবসানে ] তুরক্ক-বিজয় পর্য্যন্ত 
গোৌঁড়মণ্ডলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন যেরূপই হউক, «গোঁড়েম্বর বা “গোঁড়া 

1 20181901018 100108, ৬০1, 1১0, 0. 44. 

* “গউড় বছো”_-এস, পি, পত্ডিত সম্পাদিত। সটীক। 80200833808 
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ধিপ” উপাধিধারী নরপতির অভাব কখনও উপস্থিত হয় নাই । যশোবম্মার 

প্রতিদ্বন্দ্বী “গোড়পতি” সম্ভবতঃ আদিত্যসেনের প্রপৌজ মহারাজাধিরাজ 
দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত। বাকৃপতি লিখিয়াছেন, কাম্যকুজ্জ হইতে দিপ্থিজয়ার্থ 

বহির্গত হইয়া, যশোবর্্মা যখন বিন্ধ্য-পর্ববত অতিক্রম করিতেছিলেন তখন 

“তাহার ভয়ে, মদপ্রাবী গজের ললাট-নিঃসৃত জলের দ্বারা সম্মুখ-দেশ মায়া" 

নিশ্মিত নৈশ অন্ধকারের মত অন্ধকার করিয়া মগধ-নাথ পলায়ন করিলেন 

(৩৬৫ শ্লোক )।৮ কিন্তু মগধ-নাথের সামস্তগণ পলায়ন করিতে সম্মত হইলেন 

না; ফিরিয়া মুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন । 

“পলায়নপর মগধ-নাথের (সামন্ত )-নবপতিগণ প্রত্যাবর্তন করিয়া» উল্কা- 

নির্গত অগ্নিকণা-সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন (-৪১৪ শ্লোক )॥ 

“সেই মুদ্ধের আরজে (যশোবর্শীর ) শক্র-সৈন্যের শোণিতের দ্বারা তাঅ- 

ধর্ণে রঞ্জিত মহীতল মেঘ হইতে পতিত বিদ্যল্লতার ন্যায় শোভব পাইতে লাগিল 

(9১৫) ॥ 

“রাজা ( যশোবর্মা ) পলায়ন-্পর মগধ-নাথকে নিহত করিয়া, দারুচিনির 

সুগন্ধে পরিপূর্ণ সম্দ্রতীর-বনে গমন করিয়াছিলেন (৪১৭ )1” 
মগধ-নাঁথ যেরূপ সমরানুরাগী সামস্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, যশোবর্মার 

সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তাহার “গাঁড়াধিপ” 
উপাধি নিরর্থক ছিল না। কিন্তু বঙ্গপতি এই সামস্ত-চক্রের বহির্ভূত 

ছিলেন। বাকৃপতি «“মগধ-্নাথের” ন্যায় বঙ্গপতির নামের উল্লেখ করেন 

নাই। তিনি এইমাত্র লিখিয়াছেন, যশোবন্মী মগধ-নাথকে নিহত করিয়া, 

সমুদ্রতীরস্থিত বঙ্গরাজ্যে উপনীত হইলে, অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গেশ্বর 
সবদ্ধে পরাজিত হইয়া, বিজেতার পদানত হইয়াছিলেন । 

যশোবর্ম্মা বাহুবলে উত্তরাপথ-সাত্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইলেও, তাহার 
ভাগ্যে অধিকদিন সাম্রাজ্য-সম্ভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। গোৌঁড়-বঙ্গ-বিজয়ের 

অনতিকাল পরেই, [ ৭৩৬ খুষ্টাব্দের পরে ] কাশ্মীরের অধিপতি ললিতাদিত্য- 

মুক্তাপীড আসিয়া, তাহাকে কান্তকুক্জের সিংহামন হইতে অপসারিত 

করিয়াছিলেন ।* “রাজতরলিণী” এই ঘটনার চারিশত বংসরের কিঞ্চিদ ধিক 

কাল পরে [১১৫০ খুষ্টাবে ] সম্পূর্ণ হইয়াছিল, 1 এবং কহলণ সম্ভবতঃ 

জনশ্রুতি অবলম্বনেই ললিতাদিত্যের কাণ্যকুক্জ-বিজয়-কাহিনী সঙ্কলন 

করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি যে ভাবে এই কাহিনীর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, 

* এম্, এ ডিন অনুদিত “রাজতরঙ্গিণীর” ভুমিকা ও টিপপনী দ্রষব্য। 

+ “অশিশ্রিয়ং স্তং নিঃশেষ! দ্ডিনো গৌড়মণ্ডলাৎ ॥ (৪1১৪৮) ।% 



গৌড় ও কাশ্মীর ১৯ 

তাহা পধ্যালোচনা! করিলে, ইহাকে এঁতিহাসিক ভিত্তিহীন বলিয়| উড়াইয়া 
দিতে সাহস হয় না। কহলণ লিখিয়াছেন, ললিতাদিত্য-মুক্তাপীড় “কবি 

বাকৃপতিরাজ-শ্রীভবভূতি-আদি-সেবিত” যশোবশ্মীকে বশীভূত করিয়া, 

কলিঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন গোঁড়মণ্ডল হইতে অসংখ্য হস্তী 
আসিয়া তাহার (সেনার ) সহিত মিলিত হইল |” 

॥ গোঁড় ও কাশ্দীর | 

গোঁড়ের মহাসামস্ত যেন কান্কুজ্জ-বিজয়ী ললিতাদিত্যকে করস্বরূপ এই 
সকল হস্তী প্রদান করিলেন। কহুলণ-বণিত ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথ- 

বিজয়-কাহিনী কিয়ং পরিমাণে কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে হইতে পারে। 
যশোবশ্মার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৌড়ীয় মহাসামন্তকেও সম্ভবতঃ ললিতাদিত্যের 

পদানত হইতে হইয়াছিল; এবং নবীন সম্রাটের মনস্তর্টির জন্য তৃম্তী 
উপঢোকন দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে বোধ হয়, ললিতাদিত্যের 

আঙ্ঞান্সারে গোঁড়পতিকে কাশ্ীরে যাইতে হইয়াছিল। ললিতাদিত্য 
স্বনিদ্মিত পরিহাসপুর [বর্তমান পরসপুরীড়ার ] নামক নগরে প্রতিষ্টিত 
“পরিহাস-কেশব” নামক নারায়ণ-মুত্তিকে মধ্যস্থ] জামিন] রাখিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি গৌড়পতির গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবেন না। 

তথাপি কোন কারণ বশতঃ ঘাতক নিযুক্ত করিয়া, পরিহাসপুরের 

অনতিদৃরস্থিত ত্রিগ্রাম নামক স্থানে গৌড়রাজের বধ সাধন করাইয়াছিলেন। 
এই সংবাদ যখন গড়ে পশ্ছছিল তখন গোঁড়পতির একদল ভূত্য এই নৃশংসতার 

প্রতিশোধ লইবার জন্য, শারদাতীর্থ-দর্শনে যাইবার ভাণ করিয়া কাশ্পীর 

প্রবেশ করিলেন; এবং পরিহাস-কেশবের মন্দির অবরোধ করিলেন । 

পুূজকগণ তখন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। গোঁড়-যোদ্ধগণ প্রবল 
পরাক্রমের সহিত মন্দির আক্রমণ করিয়া, রামস্থামী নামক রজত-নিম্মিত আর 

একখানি নারায়প-মৃত্তি দেখিতে পাইলেন এবং পরিহাস-কেশব-ভ্রমে তাহা 

ভাঙ্গিয়৷ ধূলিসাং করিলেন । ইতিমধ্যে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে 
সৈন্য আসিয়া, কাহাদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইল। গোঁড়ীয়গণ যখন 

রামস্বামীর মৃত্তি ভাঙ্গিতে বিব্রত তখন কাশ্মীর-সৈম্ত ভাহাদিগকে ঘিরিয়! 
ফেলিয়া পশ্চাংদিক হইতে তাহাদিগের শিরশ্ছেদ করিতে লাগিলেন । কিন্ত 

সেদিকে দৃকপাৎ না করিয়া গোঁড়ীয়গণ মৃত্তি-ধ্বংসে নিবিষ্ট রহিলেন ; 
এবং একে একে সকলেই শক্রর তরবারির আঘাতে নিহত হইলেন। কহুলণ 

লিখিয়াছেন, “দীর্ঘকালে লঙ্ঘনীয় গৌড় হইতে কাশ্মীরের পথের কথাই বা কি 



|] 
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বলিব, এবং স্বৃত প্রভুর প্রতি ভক্তির কথাই বাঁকি বলিব? গোঁড়গণ তখন যাহা 
সম্পাদন করিয়াছিলেন, বিধাতার পক্ষেও তাহা সম্পাদন করা অসাধ্য 1***** 

অদ্যাপি রামস্বামীর মন্দির শুন্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং গৌড়-বীরগণের 
যশে পৃথিবী পরিপূর্ণ |” 

প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই কহলশ এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া 

থাকিবেন। সুতরাং ইহাকে অমুলক মনে করিবার কারণ নাই। কহলপ 
ললিতাদিত্যের অশেষ গুধগ্রামের এবং কীন্তি-কলাপের বর্ণন৷ করিয়াও, তাহার 

দুইটি মাত্র ছুষ্কার্য্ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম দুষ্কাধ্য, সুরাপান-জনিত 
মত্ততা-বশে ললিতাদিত্য এক সময় প্রবরপুর (শ্রীনগর) দগ্ধ করিতে আদেশ 

দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দুষ্কার্য্য, গৌঁড়পতি-বধ। অমূলক হইলে অপ্রাকৃতের 

সম্পর্ক-বঞ্জিত এই দুইটি ঘটনণ, বিশেষতঃ বিদেশীর মাহাত্মা-সৃচক গোৌড়বধ- 

বৃত্তান্ত, চারিশত বংসরকাল জনসাধারণের স্মৃতিপথারূঢ থাঁকিত না। ললিতা- 

দিত্য বা তাহার সেনা যে এক সময় গোড়সীমান্তে অবস্থিত মগধ পর্যন্ত 

প্ুছিয়াছিল, কহলণ দিগ্বিজয়-বিবরণে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া 

থাকিলেও প্রসঙ্গাস্তরে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । ললিতাদিত্যের মন্ত্রী চন্ুগ 

ললিতাদিত্যকে একস্থলে বলিতেছেন, “মগধদেশ হইতে যে বুদ্ধমুত্তি গজ- 

্কন্ধে করিয়! আনা হইয়াছে, তাহা! প্রদান করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন” 

অবাস্তর প্রসঙ্গে উল্লিখিত মগধ হইতে এই বুদ্ধমূত্তি আনয়ন-বিবরণ অবিশ্বাস 

করা যায় না; এইস্বানেই গোঁড়পতির সহিত ললিতা'দিতোর সম্বন্ধ সূচিত 
হইয়াছে। 

যশোবর্মার সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ের সহিত কান্যকৃজের সন্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হইয়! গিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সৃযোগে, এবং গৌডাধিপ কাশ্মীরে নিহত 
হইবার পর, ভগদত্ত বংশীয় হর্দেব, গোঁড়মগ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া এক বিস্তৃত 

রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। নেপালের রাজ] জয়দেব-পরচক্রকামের 

১৫৩ হ্র্ষ-সম্তৈর [৭৫৮ খুষ্টাব্ের ] শিলালিপিতে এই হর্দেবের পরিচয় 

* ক দীর্ঘকাল-লজ্বোধ্বা! শাস্তে ভক্তি; কচ প্রভৌ। 
বিধাতুরপ্যসাধাং তদ্রদগোৌ়ৈ বিহিতং তদা ॥ 

অন্তাপি দৃশ্যতে শৃহ্ং রামস্থামি-পুরাম্পদং |? 

ব্রহ্মা গৌঁড়-বীরাশীং সনাথং যশসা পুনঃ ॥ (81৬৩২-৫) 

1 “গজস্ৃদ্ধে ধিরোপ্যৈতগ্নাগধেভো] যদাহাতং। 

দত্ব! সুগত-বিদ্বং তজ্জনীয় মনুগৃহ্তাম্ ॥”: (81২৫৯) 



গৌড় ও কাশ্মীর ২১ 

পাওয়! যায়। এই শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, জয়দেব ভগদত্ব-বংশীয় 

“গোঁড়োড.দিকলিঙ্গ-কোশল-পতি” হর্দেবের কন্যা রাজামতীর পাণিগ্রহণ 

করিয়াছিলেন ।1 বাণভট্রের “হর্চরিত” এবং আসাম প্রদেশে প্রাপ্ত তাম্র- 

শাসন-নিচয় হইতে জানা যায়, প্রাচীন কামরূপের ন্বপতিগণ নরক এবং ভগ- 

দত্তের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন । হর্দেব সম্ভবতঃ কামরূপের প্রার্ঠীন 
রাজবংশ-সমৃত্তব ছিলেন ; এবং কামরূপ ত্যাগ করিয়! কামরপের পূর্বব-সীমাস্ত 
করতোয়া নদী পার হইয়! গৌড়ে আসিয়া, যশোবশ্মীর সাআ্াজ্যের অধঃপতন- 
জনিত উত্তরাপথব্যাপী বিপ্লবের সময়, গৌড়, উকল, কলিঙ্গ এবং দক্ষিণ 

কোশল লইয়", এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠী করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। 
রাজতরঙ্গিণীতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর চতুর্থপাদের আরম্তে বাঙ্গালায় 

আর একটি অভিনব রাজবংশ-প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । কহলণ 
লিখিয়াছেন, ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াই,* বৃহ একদল সেনা লইয়া পিতামহের ন্যায় দিশ্িজয়ে বহির্গত 
হইয়াছিলেন। জয়াপীড কাশ্মীর হইতে সবিয়া গেলে, তদীয় শ্যালক জজ্জ 
বলপূর্ববক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । তৎপর সৈন্গণও জয়াপীড়কে 
পরিত্যাগ করিয়! ক্রমে ক্রমে স্বদেশে প্রত্যাবর্ভন করিয়াছিল । তখন তিনি 
সঙ্গী সামস্তরাজগণকে বিদায় দিয়া, অল্প কিছু সৈন্য লইয়া! প্রয়াগ গমন করিয়া- 
ছিলেন; এবং তথা হইতে একাকী ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া ক্রমে পৌপু,বর্ধন- 
নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। পোপ বদ্ধন তখন “গোঁড়রাজাশ্রিত” এবং 
জয়ন্ত-নামক সামন্ত নৃপতির রক্ষণাধীনে ছিল। জয়াপীড় “সৌরাজ্য” 
(সুশাসিত) এবং “পৌরবিভূতি”-ভূষিত পৌণু, বর্ধনে এক নর্তকীর গৃহে আশ্রয় 
লইলেন ; এবং একটি সিংহ-হত্যা করিয়া] আত্ম-প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন । 

তখন রাজ! জয়ন্ত জয়াপীড়ের সহিত স্থীয় দ্ুহিতা কল্যাণদেবীর বিবাহ দিলেন। 

“জয়াপীড় বিনা আয়োজনে গোঁড়ের পাঁচজন নরপালকে পরাজিত করিয়া, 

স্বশ্জরকে গৌড়াধীশের আসনে প্রতিষ্ঠীপিত করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিয়া- 
& 

11110019104 001000815, ৬০], [50 0. 178. 

* কহুদণের মতানুসারে ৭৫১ খৃটাবে জয়াপীড়ের রাজ্য লাভ নিদ্বর্পারণ করিতে হয়। কিন্তু 
ভিন দেখাইয়াছেন, ইহার প্রায় ২৫ বৎসর পরে জয়াপীড় প্রকৃত প্রস্তাবে সিংহাসনে আরোহশ 
করেন। 

1 “গোঁড়রাজা শ্রয়ং গুপ্তং জয়স্তাখোন ভূড়জ। 
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌঁওুলবন্ধনং ॥ (818২১)।” 



নং গৌড়রাজমালা 

ছিলেন ।”? যতদিন ন! সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ 

দৃষ্ট হয়, ততদিন জয়ন্ত প্রকৃত এতিহাসিক ব্যক্তি কিম্বা জয়পীড়ের অজ্ঞাতবাঁস- 
উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন। $ 

ঢাকা জেলার রায়পুর থানার অন্তর্গত আশরফপুর নামক গ্রামে প্রাপ্ত 

দুইখানি তাত্রশাসনে সম্ভবতঃ বঙ্গের এই যুগের রাজকীয় ইতিহাসের কিঞ্চিং 

আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দুইখাঁনি তাম্রশাসনে এক অভিনব রাজবংশের 

পরিচয় পাওয়া যায় ।* সুগতে, তদীয় সংঘে, এবং তদীয় ধর্মে দৃঢ়ভক্তিমান্ 

“সমগ্র পৃথিবী বিজেতা [ ক্ষিতিরিয়মভিতোনিজিতা ]” শ্রীমং খড়েগাদ্যম এই 

বংশের প্রতিষ্ঠাতা । খড়েগাদ্যমের উত্তরাধিকারী [ তদীয় পুত্র ] “ক্ষিতিপতি” 

জাতখড়গা। জাতখড়গা সম্বন্ধে গ্রশন্তিকার লিখিয়াছেন,_“বায়ু যেমন তৃণকে 

1 “ব্যধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন, ৷ 

পঞ্চ গৌঁড়া|ধপার্জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরমূ॥ (818৬৫) 1% 
$ শ্রীযুত নগেন্্রনাথ বু প্রাচাবিগ্ামহার্ণব মহাশয় “ত্রাম্বাণৎকাও” নামক গ্রন্থের প্রথমাংশে 

কহ্বণোক্ “জয়ন্ত” এবং কুলপঞ্জিক।-সমূহে উল্লিখিত পঞ্চব্রাহ্মণ-আনয়নকারী “আদিশুর”কে 
অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যত করিয়াছেন। তাহার প্রথম যুক্তি_“্ধ্মপালের 
পূর্বে এখানে জয়ন্ত ব্যতীত আর কোনও হিন্দু রাজাকে এপ উচ্চ সম্মানে অলঙ্কৃত দেখি না। 

ইত্যাদি কারণে সহজেই বোধ হইতেছে, গৌড়াধিপ জয়ন্ত জামাতা! কর্তৃক পঞ্চগোঁড়ের 
অধীশ্বর হইলে, “আদিশুর" উপাধি গ্রভণ করেন €১০১পৃ)।”" কুলপঞ্জিকার আদিশুর ভিন্ন 
“পঞ্চগোঁড়াধিপ” উপাধিধারী বাঙ্গালার আর কোন স্বাধীন হিন্দু রাজার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
যায় নাই। শিলালিপি, তাত্রশাসন এবং তৎকালীন সংস্ত গ্রন্থে দেখা যায়, বাঙ্গালার 

স্বাধীন হিন্দু নৃপতিগণ “গোঁড়াধিপ” বা গৌঁড়েন্বর” উপাধি লইয়াই তৃপ্ত ছিলেন ! আর কহ্কাণই 

বা জয়ন্তকে “পঞ্চ গোঁড়াধিপ” বলিলেন কোথায়? কন্াণ বহুবচনাস্ত “পঞ্চগৌড়াধিপান্” 

[ গোঁড়ের পাঁচজন নৃপতির ] উল্লেখ করিয়াছেন ; একবচনাস্ত «পঞ্চগৌড় ধিপম্” লিখিয়া যান 

নাই। উক্ত গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠার ২নং টাকায় বসু মহাশয় ব্রাঙ্মাণডা্গ1 নিবাসী *বংশীবিদ্লারত্ 
ঘটকের সংগৃহীত কৃলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,_“ভৃশূরেণ চ রাজ্ঞাপি প্রীজয়ন্ত সৃতেন 
চ। মায়াপি দেশভেদৈস্ত রাড়ী বারেন্্র সাৎসতী |” এই টীকার টীকায় আবার লিখিয়াছেন, 
“আদিশুর সৃতেন চ।” এইবপ পাঠীত্তর লক্ষিত হয়।” অন্য কোন পুস্তকে এই পাঠাস্তর 
লক্ষিত হয় না একই পুণ্তকের টীকায় পাঠাস্তর প্রদত হইয়াছে, এ বিষয়ে বসু মহাশয় কিছুই 
বলেন নাই। জয়ন্ত এতিহাসিক ব্যক্তি হইলে, ১১০০ বৎসর পুর্বে জীবিত ছিলেন। আর 
*বংশীবিদ্ারতুঘটক উনবিংশ শতাব্দীর লোক। বংশীবিদ্বারতু কোন্ মৃলগ্রস্থ 'হইতে এই 

তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মৃলগ্রস্থ কোন, সময়ে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার এঁতি- 
হাসিক মৃল্যই বা কত, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক্ বিচার না করিয়া এত বড় একটা কথা স্বীকার 

করা যায় না। 

* 14161001184, 8, 8, ৬০1, 1, ০.6, 



গৌড়ে বংসরাঁজ ২৩ 

এবং করী যেমন অশ্বরৃন্দকে বিধ্বন্ত করে, তিনিও সেইরূপ স্ীয় শৌর্য্য-প্রভাব 

সমস্ত শত্রকূল বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন” জাতখড়োর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী 

“অশেষক্ষিতিপাল-মৌলিমালা-মণিদ্যোতিত-পাদপীঠ, “নিঞ্জিত শত্রু? 

শ্রীদেবখড়া । দ্বিতীয় তাত্রশাসনে দেবখড্োর পুত্র রাজরাজের নাম উল্লিখিত 

হইয়াছে । এই রাজবংশ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু ইএযাবং জানা 

যায় নাই। 

| গোঁড়ে বংসরাজ | 

যশোবর্শা কর্তৃক “গোঁড়বধ” হইতে গৌঁড়মগুলের অপরাপর অংশে ক্রমাগত 

রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতে থাকিলেও, খঙ্গ-রাজগণের শাসনাধীনে বঙ্গ সম্ভবতঃ শাস্তি 

লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ৭৮৪ খুষ্টাব্ধের পরে আর এক বহিঃশত্র বাঙ্গালা 

আক্রমণ করিয়া, বঙ্গের শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল এবং গোৌঁড়ের বিপ্লবানল 

প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্রালার এই নবাগত অতিথি গুর্জরের 

( বর্তমান রাজপুতনার ) প্রতীহার-বংশীয় রাজা বংসরাজ। জিনসেন প্রণীত 
জৈন-হরিবংশেব উপসংহারে উক্ত হইয়াছে-_ 

“শাকেষশতেয়ু সপ্তসু দিশং পঞ্চোতরেৃত্তরাং 
পাতীংদ্রাযুধনায়ি কৃঞ্কনৃপজে শ্রীবল্পভে দক্ষিণাং। 

পূর্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি ন্বপে বংসরাজে পরাং 
সৌর্যাণামধিমংডলং জয়মুতে বীরে বরাহেবতি ৪” 

“৭০৫ শাক (৭৮৩-৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ) যখন ইক্্রায়ধ নামক (রাজা ) উত্তর- 

দিক্ পালন করিতেছিলেন ; কৃষ্ণরাজের পুত্র শ্রীবল্পভ (রাষ্ট্রকুটরাজ এব ) 
দক্ষিণদিক্ পালন করিতেছিলেন; যখন পূর্ববদিক্ শ্রীমান্ অবস্তিরাজের 

শাসনাধীনে, অপর ( পশ্চিম ) দিক্ বংসরাজ ( নামক ) নবপতির শাসনাধীনে ) 

এবং সৌর্য্যগণের রাজ্য বীর জয়বরাহের শাসনাধীনে ছিল ।”% 

এই পশ্চিম-দিকৃপাল বংসরাজ অবস্তি (মালব)-রাজকে পরাজিত, এবং 

বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া, গোঁড়পতি এবং বঙ্গপতি উভয়কেই পরাত্বৃত করিয়া- 

ছিলেন; এবং উভয়ের রাজছত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন ৷ কিন্তু যশোবশ্মার ল্যায় 

বংসরাজকেও শক্রর তাড়নায়, অচিরকাল মধ্যেই গোঁড়বঙ্গ-বিজয়-ফল সন্ভোগে 
বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল । রাষ্ট্রকুট-রাজ ঞ্রুব বংসরাজকে নবজিত প্রদেশ- 

নিচয় ত্যাগ করিয়া, রাজপুতনার মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়া- 

* 1170181) 4১001090815, 5৬, 0. 141 5 001081] ০01 (05 20981 /১818010 

8০9০161$ (1909), 20. 253, 



-২৪ ' গৌড়রাজমালা 

ছিলেন। ধ্রুব ৭৭৫ হইতে ৭৯৪ খু্টাবের মধ্যে রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 

ছিলেন। ফ্রুবের প্ৃত্র এবং উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দ বংসরাজকে দমন 
রাখিবার জন্য, অনুজ ইন্দ্ররাজকে লাটের [ দক্ষিণ গুজরাতের ] “মহাসামস্তা- 

ধিপতি” পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তৃতীয় গোবিন্দের ওয়ানি এবং রাধন- 

গুরের তাত্রশাসনে বংসরাজের গৌড়বঙ্গ-বিজয় এইরূপে সূচিত হইয়াছে,_ 
“তিনি ( ধ্রুব ) অতুল-পরাক্রম সেনাবলের দ্বারা হেলায় গৌড়রাজ্য জয়-জনিত 

অহঙ্কারে মত্ত বংসরাঁজকে অচিরাৎ দুর্গম মরুমধ্যে তাড়িত করিয়া, কেবল যে 

(তাহার ) গৌড়জয়লন্ধ শরদিন্দৃ-ধবল ছত্রদ্বয়ই কাড়িয়া লইয়াঁছিলেন এমন 
নহে; তৎক্ষণাৎ তাহার দিগন্তব্যাপী যশও কাড়িয়া লইয়াছিলেন |” ইন্দ্র- 

রাজের পুত্র কর্করাজের ৭৩৪ শকের (৮১২ খৃষ্টাবের ) বরোদায় প্রাপ্ত তাত- 

শাসনে এই ঘটনা আরও স্ফুটতর হইয়াছে । এই তাম্্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,__ 

প্রভু (তৃতীয় গোবিন্দ ) পরাজিত, মালবরাজকে রক্ষা করিবার জন্য 

তাহার ( কর্করাজের ) এক হস্তকে, গোৌঁড়েন্দ্র এবং বঙ্ষপতিবিজেতা, দবরাশামত্ত 

গুর্জরপতির আক্রমণার্থ আগমন-পথের সুদৃঢ় অর্গলে পরিণত করিয়া, 
অপর হস্তকে রাজ্যফলম্বরূপ উপভোগ করেন ।”* এই «গুর্জরপতি”ও অবশ্যই 

বংসরাজ । কারণ, গ্রুব কর্তৃক গুজরাত ও মালবে রাস্ট্রকূট প্রাধান্য স্থাপিত 

হইলে, আর কোনও গুর্জরপতির গ্ুনর্বার গৌড়বঙ্গবিজয়ের অবসর পাইবার 
সম্ভাবনা ছিল না। কর্করাজের এই তাম্রশাসন প্রমাণ করিতেছে, বংসরাজ 

৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত জীবিত ছিলেন । 

॥ মাৎস্াঙ্যায়-গোপাল ॥ 

“শৈলবংশীয় গৌড়পতির অত্থ্যদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বংসরাজের 

আক্রমণ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রর আক্রমণের এবং রাজবিপ্লবের ফলে, 
গোঁড়-মগুলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়] উঠিয়াছিল, তাহা 

1 "হেলা-স্বীকৃত-গোঁড়রাজ্যকমলামতং প্রবেশ্যাচিরা- 

দুর্মাগং মরুমধ্যমপ্রতিবলৈর্ধো বংসরাজং বলৈঃ। 
গোড়ীয়ং শরদিল্মুপাদধবলং ছত্রহয়ং কেবলং 
তন্মারান্ত তদযশোপি ককৃভাং প্রান্তে হিতং তৎক্ষণাৎ ॥ ৫ ॥” 

[001910 400190815, ৬০]. সা, 0. 156-165, 

* গোঁড়েল্রবঙ্গপতি-নির্জ্য়-ঢুব্বিদ্ধ-সদগুর্জরেস্বর-দিগর্গলতাং চ যত্ত। 

শীত্বা ভূক্কং বিহতমা লবরক্ষপার্থং স্বামী তধান্যমপি রাজ্য-ফলানি তুংক্কে 8": 
00180 01100915, ৮০1, 91, 19, 157 2 221880018 [00168) ৬০1; ৬], 

১,242. 
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সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । কার্ধ্যত দেশে রাজশাসন ছিল না। 
সুযোগ পাইয়া, সবল দুষউগণ অবশ্যই দুর্ববল প্রতিবেশীর উংপীড়ন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ের গোঁড়মণ্ডলের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, তারনাথ 
লিখিয়া গিয়াছেন-_“উড়িস্যা, বঙ্গ এবং প্রাচ্দেশের আর পাঁচট প্রদেশের 
বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক বৈশ্য পার্বতী 
ভূভাগে আপন আপন প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন ; কিন্ত সমগ্র দেশের 

কোনও রাজ ছিল ন11”* সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ অরাজক-অবস্থাকেই “মাংস্য- 
্যায়” কহে। এই “মাংস্যন্যায়ের” ফলে গোঁড়মণ্ডলে পালরাজগণের অভ্যুদয় । 

“মাংস্য-ন্যায় দর করিবার অভিপ্রায়ে, জনসাধারণ [ প্রকৃতিভিঃ ] 
বপ্যটতনয় গোপালকে রাজলম্ষ্ীর করগ্রহণ করাইয়াছিলেন,*- গোপালের 
পৃত্র ধর্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাত্শাসনে গোপালের রাজপদ-লাভের 
এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তারনাথও এই নির্বাচনের উল্লেখ 
করিয়াছেন ; এবং গোপাল প্রথমে বাঙ্গাল! দেশে রাজপদে নির্বাচিত হইয়া 
পরে মগধ বশীভূত করিয়াছিলেন, এইরূপও লিখিয়া গিয়াছেন। গোঁড়- 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা শশাঙ্ক বাঙ্গালী ছিলেন; এবং তারনাথের কথায় বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে হইলে, মনে করিতে হয়-__বাঙ্গালার জনসাধারণ কর্তৃকই 
[ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে গোপালের নির্ববাচনসৃত্ে ]“মাংস্য-্যায়” বিদ্বরিত 
এবং গোঁডরাস্ট্র পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল । যদিও তারনাথ গোপালের 
নির্বাচনের আট শতাবেরও অধিককাল পরে [১৬০৮ খুষ্ট্রাে ] মগধের 
ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাহার এই বিবরণ যে অমূলক 
নহে, সমসাময়িক লিপিতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমর] ধর্ম- 
পালের প্রসঙ্গে দেখিতে পাইব, প্রতীহার-রাজ ভোজের সাগর-তালের শিলা- 

লিপিতে ধর্মপালকে “বঙ্গপতি” এবং তাহার সেনাগণকে “বাঙ্গালী” [বঙ্গাণ্ ] 

* 4] 9৫55158, 20 990881, 810 (10৩ ০00৩1 6৩ 01011995801 (1)6 6850, 
68০1) 1০510817158 83181012910 8100 17051019810 00108100660 1)1008511 & 8108 
01 0318 508170001183, 9০৫ 00575 98510010808 101108 0)6 ০০006১,- 
[00180 4১100100815, ৬০], 1৬, 10, 365-366 

1 4106 ৮1206115115 00০৬ (0৩ ৮116 01 010৩ 0110)৩ 1866 1011188 ১১ 01810 

88888510800 5৮61 0005 ০01 (1১085 ₹/1)0 1980 06517 ০005610 10 6 11088, 
০০৫ ৪116: ৪ ০616810)10000561 01 96818 0070818, ৮/1)0১1)80 66610 6160%6৫ 
60: & (1000, ৫611%5150 101075611 1000 1361 ৪00 788 10180৩ 10108 10: 1166, 
7৩ 05880 (০ 16180 10 950881, ০৫ ৪601৬818 15৫0০6৫. 1:198801)8. ৪180 
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090080025 800. 15180560 10109-%৩ 56818.৮--100180 4১010100819, ৬০1, 
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বলা হইয়াছে । বাঙ্গালাদেশকে পালরাজগণের আদি-নিবাস ন1 ধরিয়া লইলে 
এইরূপ উল্লেখ নিরর্৫থক হয় । 

খালিমপ্ররে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে গোপালের পিতামহ “*সর্বববিদ্যাবিদ্” 
[ সর্বববিদ্যাবদাত ] এবং তাহার পিতা বপ্যট “খপণ্ডিতারাতি* ( জিতশক্র ) এবং 
কীত্তিকলাপ দ্বারা সসাগরা-ধরা-মগুনকাঁরী বলিয়া বণিত হইয়াছেন। ইহা 
হইতে অনুমান হয়,__বপ্যট সম্বদ্ধ এবং সমর-কুশল ছিলেন। গোপাল রাজ- 
পদে নির্বাচিত হইয়াই, সম্ভবত গোৌঁড়মগ্ডল একচ্ছত্র করিতে যডভবান হইয়া 
ছিলেন ; এবং গুর্জরপতি বংসরাজ [৭৮৪ হইতে ৭৯৪ খুষটোবর মধ্যে কোন 
এক সময়ে ] যখন রাস্ট্রকট-রাজ ঞ্রুব কর্তৃক রাজপুতনার মরুভূমিতে বিতাড়িত 
হইয়াছিলেন, তখন স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের অবসর লাভ করিয়াছিলেন । দেব- 
পালের | মুঙ্গেরে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে উজ হইয়াছে,-_-গোপাল সমুদ্র পর্য্য্ত 
ধরণীমগ্ডল অধিকার করিয়াছিলেন ; এবং তারনাথ লিখিয়াছেন,_-গোঁপাল 
মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। হয়ত মিথিলা বা তীরতৃক্তি [.-ত্রিসত 1-ও 
তাহার পদানত হইয়াছিল। তীরভ্বক্তি যে পাল-নরপালগণের অধিকারতুক্ত 
ছিল, নারায়ণপালের [ ভাগলপুরে প্রাপ্ত] তাত্রশাসন তাহার সাক্ষ্যদান 
করিতেছে ; অথচ কখন্ যে তীরত্বক্তি অধিকৃত হইয়াছিল, তাহ! কোনও তাজ- 
শাসনে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং গোপালই তীরত্বুক্তি অধিকার করিয়া- 
ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। 

॥ ধর্্মপাল ॥ 

গোপাল গৌঁড়মণ্ডল একচ্ছত্র করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় উত্তরা 
ধিকারী ধশ্মপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, গোঁড়াধিপ শশান্কের ম্যায় 
উত্তরাপথের সার্কভোৌমের পদলাভের জন্য যত্তবান হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক 
যেখানে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন, ধর্শপাল সেখানে কৃতকাধ্য হইলেন । 
ধর্মপালের [ খালিমপুরে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,_-“তিনি [ ধর্মা- 
পাল ] মনোহর জভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিতমাত্রে ) ভোজ, মংস্য, মদ, কুরু, যদ, 
যবন, অবনতি, গন্ধার, কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতি- 
পরায়প চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ভন করাইতে করাইতে, হৃষ্ট- 
চিত্ত পঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মন্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধত করাইয়া, 
কান্যকুক্জরাজকে রাজজ্রী প্রদান করিয়াছিলেন ।”” এই ঘটনাটি নারায়ণপালের 
[ ভাগলপুরে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে আরও সহজ ভাষায় বর্গিত হইয়াছে । যথা__ 
“ইন্দ্রাজ প্রভৃতি শক্রগণকে পরাজিত করিয়া! পরাক্রান্ত [ধর্মপাল] মহোদয়ের 
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[ কান্কুজ্জের ] রাজশ্রী উপার্জন করিয়াছিলেন ; এবং প্রনরায় উহা প্রণত এবং 
প্রার্থী চক্রামুধকে প্রদান করিয়াছিলেন।” পপ্ডিতগণ অনুমান করেন,_এই ইন্র- 
রাজই জৈন-হরিবংশে উল্লিখিত উত্তর-দিকৃপাল ইন্দ্রায়ুধ। গুর্জর এবং মাঁলবের 
বহির্ভাগে অবস্থিত, গান্ধার [ পেশোয়ার প্রদেশ ] হইতে মিথিলার সীমান্ত 
পধ্যস্ত বিস্তৃত সমস্ত উত্তবাপথ ইন্দ্রামুধের করতলগত ছিল৷ ধর্মাপাল ইন্দ্রাযুধ 
এবং তাহার সামস্তগণকে পরাজিত করিয়া উত্তরাপথের সার্বভোমের সমুন্নত 
পদ লাভ করিয়াছিলেন । এত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্বয়ং শাসন করিতে সমর্থ হইবেন 

'না মনে করিয়া, তিনি আমুধ-রাজবংশীয় আর একজনকে [ চক্রামুধকে ] 

স্বকীয় মহাঁসামস্তরূপে কান্কুক্জে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তারনাথ 

পালরাজগণের যে বংশতালিকা প্রদান করিয়! গিয়াছেন, তাহা৷ বন প্রমাদপূর্ণ। 

তারনাথ ধর্মপালকে গোপালের প্রপৌত্র, দেবপালের পৌত্র, এবং রসপালের 

পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ কিন্ত ধর্মপালের সামাজ্যের যে বিবরণ প্রদান 

করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে তাম্রশাসনের প্রমাণের অনুযায়ী । 

তারনাথ লিখিয়াছেনঃ “ধর্মপাঁল ৬৪ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । তিনি 

কামরূপ, তিরন্থুতি, গৌড় প্রড়তি অধিকার করিয়াছিলেন, অতএব তাহার 

রাজ্য পূর্ববদিকে সমুদ্র হইতে পশ্চিমে তিলি (দিল্লি?) পধ্যস্ত এবং উত্তরে 

জলন্ধর হইতে দক্ষিণে বিন্ধাপর্ববত পর্্যস্ত বিস্তৃত ছিল । তাহার সময়ে রাজা 

চক্রায়ুধ পশ্চিমদিকে রাজত্ব করিতেন 1৮% 

কোন্ সময়ে যে ধশ্মপাঁল পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এবং 

ইন্দ্রাম়ধকে পরাভূত করিয়া উত্তরাপথের সার্ববভৌম হইয়াছিলেন, তাহানিরূপণ 
করা সুকঠিন। রাষ্ট্রকূট-রাজ অমোঘবর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাত্রশাসনে 
উক্ত হইয়াছে, অমোঘবর্ষের পিতা তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ 
করিলে__ 

“স্বয়মেবোপনতো চ যস্য মহতত্তো ধর্মাচক্রায়ুধো ৮7 

ধর্ম [পাল] এবং চক্রাযুধ এই উভয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া (গোবিন্দের 

নিকট ) নতশির হইয়াছিলেন।” ধর্মপাল প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীয় গোবিন্দের 

নিকট নত্তশির হইয়া থাকুন আর নাই থাকুন, এই পংক্তিটি প্রমাণ করিতেছে, 

রাষ্ট্রকট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পূর্বে, ধর্মপাল চক্রামুধকে কাম্কুক্সের 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন । তৃতায় গোবিন্দ ৭৯৪ হইতে ৮১৩ 
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খৃষটাক পর্যন্ত এবং অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে ৮৭৭ খুষটীক পর্যন্ত রাষ্ট্রকূট- 

সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।! অনেকে মনে 

করেন, ৮১৭ ঘুষ্টাব্দের ২৩ বংসর পূর্বে তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়া- 

' ছিলেন এবং অমোঘবর্ষ পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু ধীহার রাজু 

সুদীর্ঘ ৬১ বংরকাল স্থায়ী হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাগ বিদ্যমান আছে, তাহার 

রাজ্যাভিষেককাল আরও পিছাইয় ধরিয়া, ৬১ বংসরেরও অধিককাল-ব্যাপী 

রাজত্ব কল্পনা! অসঙ্গত। তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৭ খুষ্টার্ধ পধ্যত্ত রাজত্ব করিয়া- 

ছিলেন, এরূপ ধরিয়া লইয়া, ইহার ২১ বংসর পূর্বে [৮১৫ কি ৮১৬ খুষ্টাবে] 

ধর্মপাল ইন্দ্রায়ধকে পরাভূত এবং চক্রামুধকে কান্তকুজের সিংহাসনে 

প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এবং এ ঘটনার অব্যবহিত পূর্বেই পিতৃ-সিংহাসন 

লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। 

৮১৭ থৃষ্টাকের এত অল্পকাল পূর্বের, ধন্মপালের রাজ্যলাভ অনুমানের 

কারণ, ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাঅশাসনে উক্ত হইয়াছে-. 

ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট-তিলক শ্রীপরবলের দ্বহিতা৷ রগ্লাদেবীর পাণি-গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। মধ্যভারতের অন্তর্গত পথরি নামক করদ-রাজ্যের প্রধান নগর 

পথরিতে অবস্থিত একটি প্রস্তর-স্তস্-গাত্রে উংকীর্ণলিপি হইতে জানা যায়; 

রাষ্ট্রকুট পরবলের রাজতুকালে [ সম্বং ৯১৭ বা ৮৬১ খুষ্টাবে ] পরবলের প্রধান 
মন্ত্রী কর্তৃক এই স্তত্ত প্রতিষিত হইয়াছিল । এ পর্য্যন্ত এই স্তম্ভ-লিপিতে উক্ত 

পরবল ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রকূট-বংশীয় পরবলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 

এই নিমিত্ত, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, এই স্তস্ত-লিপির পরবলই 

ধর্মপালের পত়্ী রগ্লাদেবীর পিতা । এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 

ধর্মপাল দীর্ঘকাল সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন । খালিমপ্রুরে প্রাপ্ত তা্শাসন 

তাহার “অভিবর্ধমান বিজয়-রাজোর ৩২ সম্বতে” সম্পাদিত হইয়াছিল ; এবং 

তারনাথ লিখিয়াছেন, ধর্মপাল ৬৪ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । ৮১৫ সালে 

রাজ্যের আরভ্ভ ধরিলে, তারনাথের মতানুসারে, ৮৭৯ খুহ্টাবে ধর্মপালের 
রাজত্বের অবসান মনে করিতে হয়। খালিমপুরের শাসনোক্ত ৩২ বংসর এবং 

জনশ্রুতির ৬৪ বংসরের মধ্যে ধর্মপাল অন্যুন ৫০ বংসর বা ৮৬৫ খুষ্টাবদ পর্য্যস্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে, [ ৮৬১ 

খৃষ্টাব্দে ] পথরির লিপি সম্পাদনকালে পরবল যে বার্ধক্যে উপনীত হইয়া 

ছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে, 

রাষ্ট্রকূটবংশীয় জেজ্জ নামক নরপতির অগ্রজ অসংখ্য কর্ণাটসৈম্য পরাজিত 
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করিয়া লাটাখ্য রাষ্ট্র অধিকার করিয়াছিলেন। জেজ্জের পুত্র কর্করাজ 
নাগাবলোক নামক নরপালকে পরাজিত এবং তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া 

ধবস্তবিধবস্ত করিয়াছিলেন । পরবল এই কর্করাজের পুত্র। ডাক্তার কিল্হ্ণ 
পথরিশস্তস্তলিপির ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন,_তিনি ভূগুকচ্ছে ৮১৩ সম্বতে 

[৭৫৬ খুহ্টাকে ] শ্রীনাগাবলোকের বিজয়রাজ্যে জনৈক চাঁহমান 

মহাসামস্তাধিপতি-সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসনের ফটোগ্রাফ প্রাপ্ত হইয়া" 

ছিলেন। এই তাম্্রশাসন যদি প্রামাণ্য বলয়] স্বীকৃত হয় এবং পথরি- 

স্ততস্তলিপির নাগাবলোক এবং এই শাসনোক্ত নাগাবলোক যদি একই ব্যক্তি 

হয়, তবে কর্করাজ এবং তদীয় পুত্র পরবলকে ৭৫৬ হইতে ৮৬১ খুষ্টাবের মধ্যে 
স্থাপন করিতে হয়। আমাদের কাছে এখন যে কিছু প্রমাণ উপস্থিত, তাহার 

উপর নির্ভর করিয়া, ইহা! ভিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; 

এবং নাগাবলোকের প্রতিদ্ন্্ী কক্ররাজের পুত্র পরবল [৮৬১ খৃষ্টাব্দে ] 
দীর্ধকালব্যাপী রাজত্বের পর বাদ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহাও স্বীকার 
করিতে হয়। সুতরাং পরবল এবং ধর্মপাল প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন এবং 

ধর্মপাঁল কর্তৃক পরবলের কন্যার পাণিগ্রহণ অসম্ভব বোধ হয় না। ধর্মপাঁল 

সম্ভবতঃ প্রোটাবস্থায় রঞ্লাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । ধর্মপাল ও রগ্না- 

দেবীর পুত্র দেবপালও দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের 

[ মুঙ্গেরে প্রাপ্ত] তাম্রশাসন তাহার রাজত্বের ৩৩ বৎসরে সম্পাদিত্ত হইয়াছিল ; 
এবং তারনাথ লিখিয়। গিয়াছেন, দেবপাল ৪৮ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

যৌবনে রাজ্যলাভ না করিলে, দেবপালদেবের পক্ষে এত দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ 

ঘটিয়া উঠিত ন1। ধর্মপালের মৃত্যুসময়ে দেবপালদেব মুবক ছিলেন, এই কথা 
স্বীকার করিলে, পরবলের প্রথম যৌবনে জাত দৃহিত' রঞ্নাদেবীকে ধর্মাপাল, 
প্রোটবয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রকূট 
পরবলের পক্ষে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ধর্মপালের হ্যায় পরাক্রমশালী 

বপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল । রাষ্ট্রকুট-মহাসামস্তাধিপতি 
কর্করাজ সুবর্ণবর্ষের [ বরোদায় প্রাপ্ত ] ৭৩৪ শকাব্ের [ ৮১২ খৃষ্টাবের ] তাশ্র- 

শাসন ইইতে জানা যায়, রাস্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ, কক্করাজের পিতা 

ইন্্ররাজকে “লাট”-মগ্ুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সূতরাং এই 
নিমিত্বই হয়ত রাষ্ট্রকুট-পরবলকে লাট (গুজরাত ) ত্যাগ করিয়! পথরি-প্রদেশে 

সরিয়া আসিতে হইয়াছিল । গুর্জরের উচ্চাভিলাষী প্রতীহার-রাজগণ এখানে 
হয়ত পরবলকে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । সুতরাং প্রতীহার- 
রাজের প্রবল প্রতিদবন্্রী ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন, পরবলের আত্মরক্ষার 
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উপায়াস্তর ছিল না। সম্ভবতঃ এই সৃত্রেই পরবল রঞ্জাদেবীকে ধর্্মপালের হস্তে 

সম্প্রদান করিয়াছিলেন । 
| ধর্মপাল ও নাগভউ ॥ 

ধর্দমপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বেবই, গুর্জরের অধীশ্বর 

বংসরাজ পরলোক গমন করিয়াছিলেন? এবং তীয় পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট 

[ নাগভট ] গুর্জর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। যোধপুর-রাজ্যের 

অন্তর্গত বূচকল! নামক স্থানে প্রাপ্ত ৮৭২ সম্বতের [৮১৫ খৃষ্টাকের ] একখানি 

শিলালিপিতে * “মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্্রাংসরাজদেব-পাদানুধ্যাত 

পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীনাগভটদেবের প্রব্ধমান*্রাঁজ্যের” 

উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নাগভট্ট পিতৃরাঁজ্যের ন্যায় উত্তরাধিকারিসূত্রে পিতার 

উচ্চাভিলাঘও লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্মপাল ও নাগভট্রের মধ্যে 

সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। পাল-রাজগণের তাত্রশাসনে পাল 

প্রতীহার-ঘুদ্ধের কোনও বিবরণ পরিরক্ষিত হয় নাই। নাগভট্রের পৌঁত্র 

মিহিরভোজের [ গোয়াঁলিয়রে প্রাপ্ত ] শিলালিপিতে নাগভট্রের কীর্তিকলাপের 

এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় 

“আদ্যঃ পুমান্ পুনরপি স্ফুটকীন্তিরন্মা- 
জ্জাতস্স এব কিল নাগভটম্তদাখ্যঃ। 

যত্রান্জ-সৈন্ধব-্বিদর্ভ-কলিঙ্ষ-ভূপৈঃ 
কৌমার-ধামনি পতঙ্গ-সমৈরপাতি ॥ 

্রয্যাম্পদস্য সুকৃতস্য সম্বদ্ধিমিচ্ছু- 

ধঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ । 

জিত্বা পরাশ্রয়কৃত-স্ফুটনীচভাবং 
চক্রামুধং বিনয়নআ-বপুবযরাজং | 

দুর্ববার-বৈরি (৫) বরবারণ-বাজিবার- 
যাণোৌঘ-সংঘটন-ঘোর-ঘনান্ধকারং । 

নিজ্জিত্য বঙ্গপতিমাবিরভূদ্ধিবস্থা- 
নৃদ্যন্নিব ত্রিজগদেক-বিকাসকো যঃ ॥ 

আনর্ভঃমালব-কিরাত তুরম্ক-বংস . 
মং্যাদিরাজ-গিরিদুর্গ-হঠাপহারৈঃ। 
য্যাত্স-বৈভবমতীন্দ্ির়মাকৃমার- 

মাবিববভূব ভব বিশ্বজনীনশ্বৃত্তেঃ ॥” (৮--১৯ শ্লোক ) 

*1201818101015 1100108, ৬০1, 15, 2. 198--200, 
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“আদিপুরুষ (বিষু) পুনরায় বংসরাজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিখ্যাত- 

কীত্তি এবং গজসেনাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া সেই '[ নাগভট ] নামধারী 

হইয়াছিলেন। (তাহার) কৌমার-কালের প্রস্লিত প্রতাপবহ্িতে অন্ত, 

সৈদ্ধব, বিদর্ভ এবং কলিঙ্গের ভূপতিগণ পতঙ্গের মত পতিত হইয়াছিলেন। 

“বেদোক্ত পুণ্যকর্শের সমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে 

করধাধ্য করিয়াছিলেন। পরাধীনত! ধীহার নীচভাব প্রকাশ করিয়াছিল, 

সেই চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়াও, তিনি বিনয়াবনতদেহে বিরাজ করিতেন। 

“দুর্জয় শত্রুর ( বঙ্গপতির স্বকীয়) শ্রেষ্ঠ গজ, অশ্ব, রথসমৃহের একত্র 

সমাবেশে গাঢ় মেঘের ম্যায় অন্ধকাররূপে প্রতীয়মান বঙ্গপতিকে পরাজিত 

করিয়া, তিনি ত্রিলোকের একমাত্র আলোকদাতা উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন । 

“বিশ্ববাসিগণের হিতে রত তাহার অসাধারণ [ অতীন্ড্রিয় ] পরাক্রম 

[ আত্মবৈভব ] আনর্ভ, মালব, তর্ক, বৎস, মংস্য প্রভৃতি দেশের রাজগণের 
গিরিদবর্গ বলপুর্ববক অধিকার দ্বারা শৈশবকাল হইতে [আকুমারং ] পৃথিবীতে 
প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ।” 

এই পরাশ্রিত চক্রাযুধ যে ধর্মাপাল কর্তৃক কাশ্কুক্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
চক্রামুধ এবং এই “বঙ্গপতি” যে স্বয়ং ধর্মপাল, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই 
উপস্থিত হইতে পারে না। ধর্্মপাল এবং তাহার অনুগত কান্যকুজেম্বরের 
সহিত নিশ্চয়ই প্রতীহার-রাজ নাগভট্রের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল ; এবং 

পাল-রাজগণের তাত্রশাসনে যখন ধর্মপাল কর্তৃক নাগুন্তট্রের পরাজয়ের 
উল্লেখ নাই, পক্ষান্তরে প্রতীহার-রাজগণের প্রশস্তিতে নাগভটট কর্তৃক চক্তায়ুধ 
এবং ধর্মপাল উভয়েরই পরাজয়ের উল্লেখ আছে তখন প্রতীহার-রাজগণের 
প্রশন্তিকারের কথায় অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু ধাহারা বলেন, নাগভট্টই 
চক্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং কাণ্যকুজের সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন,* তাহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ গোয়ালিয়রের প্রশস্তিতে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে চক্রামুধ সম্বন্ধে “জিত” বা “জয় করিয়া”, 
এই মাত্রই বলা হইয়াছে, তাহার পদচ্যুতির কোনও আভাস পাওয়া যায় না। 
প্রশস্তিকার নাগভট কর্তৃক আনর্ভ, মালব, তুরন্ক, বংস, মংফ্যাদি রাজোর 
গিরিদুর্গ-অধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কান্যকৃজ অধিকারের উল্লখ 
করেন নাই। এই সকল কারশে অনুমান হয়, নাগভট্র কাশ্যকুক্জ অধিকার 

* ৬, 4৯, 90010588119 11181015০01 115018 ১:70, 349- 350. 
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করিয়াছিলেন না, মংহ্য প্রভৃতি কান্কুজ্জ-্রাজের অনুগত রাজ্যনিচয় আক্রমণ* 
করায়, তাহার সহিত “বঙ্গপতির* এবং চক্রামুধের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং 

সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন । 

॥ ধর্মপাল ও মিহিরভোজ ॥ 

নাগভট্রের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী রামভদ্র কান্যকুক্জ অধিকার করিয়- 
ছিলেন, এরূপ উল্লেখও গোয়ালিয়রের প্রশস্তিতে দেখিতে পাওয়৷ যায় না। 

রামভদ্রের সহিত কান্থকুজের অধিরাজ “বঙ্গপতি”র সংঘর্ষেরও উল্লেখ নাই। 

কিন্ত রামভদ্রের পুত্র মিহির-ভোজ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে-_ 
“যহ্য বৈরি-বৃহদ্বলা ন্দহতঃ কোপ-বহিন] । 

প্রতাপাদর্ণসাং রাশীন্পাতুর্বৈবতৃষ্কযমাবভো। ॥” (২১ শ্লোক) 
“কোপাগ্রির দ্বারা পরাক্রাস্ত শক্রু বঙ্গগণকে দহনকারী এবং প্রতাপের দ্বারা 

সাগরের জলরাশি পানকারী তাহার তৃষ্জাভাব শোভ] পাইয়াছিল ।” 

ধর্মপালের সহিত প্রতীহার-রাজ ভোজের যে সমর উপস্থিত হইয়াছিল, 

সৌরান্ট্রের মহাসামস্ত দ্বিতীয় অবনীবর্পীর ৯৫৬ সম্বতের [৮৯৯ খুহ্টাবের ] 

তাত্রশাসনের একটি ক্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাঁসামন্ত দ্বিতীয় 
অবনীবর্া, ভোজদেবের পাদানুধ্যাত মহেন্দ্রপালদেবের, সৌরাস্ট্রের মহাসামন্ত 

ছিলেন। ৫৭৪ বলভী সম্বতের [ ৮৯৩ খুষ্টাব্দের ] একথানি তাশ্রশাসন হইতে 

জানা যায়,দ্বিতীয় অবনীবর্মার পিতা বলবশ্মাও ভোজদেব-পাদানুধ্যাত 
মহেন্দ্রায়ধের ( মহেন্দ্রপালের ) মহাসামস্ত ছিলেন।* ইহাতে অনুমান হয়ঃ 

_বলবন্মার পিতামহও প্রতীহার-রাজগণের সামন্ত-শ্রেণীত্ক্ত ছিলেন। 

প্রথমোক্ত তাঅশীসনে বলবন্মার পিতামহ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 

«“অজনি ততোহপি শ্রীমান্ বানুকধবলো মহানুভাবো যঃ। 

ধর্মমবন্নপি নিত্যং রণোদ্যতে। নিনশাদ ধর্মং | (৮ক্লোক) 

“তৎপর মহানুভাব শ্্রীমান্ বাহুকধবল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি 

নিত্য ধর্মপালন করিলেও রণোদ্যত হইয়] ধর্মকে ধ্বংস করিয়াছিলেন ।” 

এই তান্রশাসনখানিতে অনেক ভুল আছে। এ স্থলে ডঃ কিল্হর্ণের 
সংশোধিত পাঠই উদ্ধৃত হইল। কিল্হর্ণ মনে করেন, বাহুকধবল মিহির- 

ভোজের সামন্ত ছিলেন এবং এই ধর্ম, বঙ্গ-পতি ধর্মপাল। গোয়ালিয়র 

প্রশন্তিতে মিহির"ভোজ কর্তৃক কান্যকুজ্-অধিকারের উল্লেখ নাই; কিন্ত 

* [20181801018 [00109, ৬০1, 150 00. 5, 

1 1010, ০0, 7. 



ধর্মপাল ও মিহিরভোজ ৩৩ 

তাহার (যোধপুর-রাজ্যের অন্তর্গত দোঁলতপুরায় প্রাপ্ত ) ৯০০ বিক্রম সম্বতের 
(৮৪৩ ধৃষ্টাব্দের ) তাত্শাসন মহোদয়ে বা কান্তকুক্ে সম্পাদিত বলিয় 
উল্লিখিত হইয়াছে।* সুতরাং গোয়ালিয়র প্রশন্তি-রচনার পরে এবং 

দৌলতপুরার তাত্রশাসন সম্পাদনের (৮৪৩ খুষ্টাব্দের ) পূর্বে কোন সময়ে 
ভোজ কর্তৃক কান্কুজ অধিকৃত হইয়াছিল । যেমুদ্ধে ধর্মপালকে পরাজিত 

করিয়] ভোজ কান্যকুজ-অধিকারের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, সেই মুদ্ধেই 

সম্ভবত মহাসামস্ত বাসকধবল উপস্থিত ছিলেন। 

হর্ধবর্ধনের রাজধানী [ কান্কুক্জ ] অধিকারে সমর্থ হইলেও, প্রতীহার-রাজ 

মিহির-ভোজ হর্ষবর্ধনের ম্বায় “সকলোত্তরাপথেশ্বর” হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
না। উত্তরাপথের পূর্ববভাগে অবস্থিত গৌড়-রাঁজ্যে ভোজ কখনও হস্তক্ষেপ 
করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যাঁয় না। মধ্য-ভারতে 

রাষ্ট্রকুট-পরবল, গোঁড়াধিপ ধর্মপালের আশ্রয়ে, স্থাতন্ত্রা রক্ষা করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। পশ্চিমভাগে লাটপ্রদেশ [ বর্তমান গুজরাত ] মান্যখেটের রাষ্ট্রকূট- 
রাজের “মহাসামন্তাধিপতির” অধিকৃত ছিল। লাটের রাস্ট্রকূট- 
মহাসামস্তাধিপতি দ্বিতীয় প্রবরাজের [ ৮৬৭ খুষ্টাব্ধের ] একখানি শিলালিপি 

হইতে জানিতে পারা যায়, ঞ্ুবরাজ যুদ্ধে মিহিরভোজকে পরাজিত করিয়া- 

ছিলেন। সুতরাং ধর্মপাল ও মিহির-ভোজ এই উভয় প্রতিদ্বন্্ীর কাহারও 
আশা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছিল ন'। কিন্ত ধর্মপালের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে 
গোঁড়-মগ্ডলে সুখশান্তি বিরাজমান ছিল। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে উক্ত 
হইয়াছে, “গ্রামোপকণ্ঠে বিচরণশীল গোপালকগণের মুখে, প্রতি গৃহের 
চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণের মুখে, প্রতি বাজারে মানাধ্যক্ষগণের মুখে এবং 

প্রতি প্রমোদণৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষিগণের মুখে নিজের প্রশংসাগীতি শ্রবণ 

করিয়া, ধর্মপাল সর্ববদা লঙ্জাবনত মুখ ফিরাইয়! থাকিতেন।” এই শ্লোকটি 
স্তাবকোক্তি বলিয়া! উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, আর কোনও 

প্রশস্তিতে রাজার সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার অভিমত এরূপ ভাবে উল্লিখিত 

হইতে দেখা যায় না; এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত এরূপ বিশেষোক্তি ধর্মপালের 

প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রজাপুঞ্জ ধাহার পিতাকে 
রাজলঙ্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই ধর্মপাল যে প্রজারঞ্জনে যত্ববান্ 

হইবেন এবং তাহার যে প্রতিভা এক সময় তাহাকে উত্তরাপথের সার্ববভৌম- 
পদলাভে সমর্থ করিয়াছিল, সেই প্রতিভাবলে তিনি যে প্রজারঞ্জনে সফল 

মনোরথ হইবেন, ইহাতে,আর আশ্চর্যের বিষয় কি? 
* 261101178 [.180 01 [ব০0:01051) 11)501100109108, ০,710, 



৩৪ গোড়রাজমাল! 

॥ দেবপাল ॥ 

ধর্মপালের পৃত্র এবং উত্তরাধিকারী দেবপালদেবও পিতা পিতামহের শ্যাঁয় 

পরাক্রমশালী ছিলেন। ধর্মপাল যে পদলাভ করিয়াও রক্ষা করিতে পারেন 
নাই, দেবপালের পক্ষে উত্তরাপথের সেই সার্বভৌমের পদলাভ আর সম্ভবপর 

ছিল না; কিন্ত তিনি স্থীয় প্রতিভীয় এবং গোঁড়জনের বাহুবলে উত্তরাপথ 
এবং দক্ষিণাপথ এই উভয় খণ্ডের ন্বপতি-সমাজে শ্রেষ্ঠতালাভে সমর্থ হইয়া- 

ছিলেন। দেবপালের আদেশানুসারে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়পাঁল, উৎকলে 
এবং কামরূপে গোঁড়েশ্বরের আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন । নারায়ণপালের 

[ ভাগলপুরে প্রাপ্ত ] তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, জয়পাল ভ্রাতা দেবপালের 

আজ্ঞায় দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে, উৎকলপতি দূর হইতে নাম শুনিয়াই ভয়- 

বিহ্বলচিত্তে স্বীয় রাজধানী তাগ করিয়াছিলেন; এবং বন্ধুপরিবেষ্টিত প্রাগ্শ 
জ্যোতিষপতি তাহার আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া, যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া 

শাস্তিলীভ করিয়াছিলেন ।”* ভগদত্তবংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল-বীরবান্ 

সম্ভবত এই সময়ে প্রাগজ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাগ্- 

জ্যোতিষপতি পরাক্রান্ত গৌড়াধিপের নিকট ন্যুনতা স্বীকার করিয়া মৈত্রী স্থাপন 
করিতে বাধ্য হইয়। থাকিবেন । কিন্তু যিনি জয়পালের নাম শুনিয়াই রাজধানী 

ছাড়িয়! পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই উংকলপতি যে কে, তাহা নির্ণয় করা 

দুঃসাধ্য । খুধীয় নবম, দশম এবং একাদশ শতাবের অর্থাং কলিঙ্গের গঙ্গ- 

* “রামচরিতে'র ভূমিকায় মহামহোপাধায় শ্রীযুত হর প্রসাদ শান্ত মহাশয় এই গ্লোকের 
মর্শস্বরপ লিখিয়াছেন, “8581215 ৬৪5 ৪ ৮৪11101 200150 58০18] 67:0৬01110708 

(0 01153. ৪00 :81181012., কিন্তু ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্মমঙ্গল অবলম্বন করিয় 

লিখিয়াছেন, [85618 15 5810 109 1186 ০0170065160 808120810018 ৪00 752111788 

০০007611653 001 1706৬819819." (0.8) ঘনরামের “জ্রীধক্মমজলল” অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

গ্রস্থ। "শ্রীধর্মমঙগলে” তধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর” সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, 

তাহা! তাতশ'সন-লন্ধ প্রমাণের বিরোধী । দেবপালের তাঅশাসনমতে ধর্মাপালের উত্তরা- 

ধিকারীর জননীর নাম রঞ'দেবী, ঘনরামের মতে বল্পভা। দেবপাল ব্যতীত খালিমপুরে প্রাপ্ত 

তাত্রশাসনে ধর্মপালের ব্রিভূবনপাল নামক আর এক পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ঘন: 

রামের .ধর্মপাল, অপুত্রক মহারাজা অখিলে প্রকাশ" ; পরে সমুদ্রের ওরসে নির্বাসিত! 

বল্পভার গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হয়াছিল। ঘনর'ম কোথাও বল্পতার এই পুত্রের নাম করেন 

নাই, তাহাকে শুধু “গোঁডেস্বর" বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। সৃতরাং শুধু ঘনরামের উপবে নির্ভর 

করিয়া, জয়পালের কামরূপ এবং উৎকল আক্রমণ “০0801119708” বলিয়! উড়াইয়া দিয়া, 

্রেতার হনুমান যাহার নিকট আনাগোনা করিতেন সেই লাউসেনকে কামরূপ এবং কলিঙ্গ- 

বিজয়ী বলিয়া স্বীকার কর! কঠিন । 



দেবপালের দিখ্বিজয় ৩৫ 

বংশীয় রাজা অনস্তবর্পা চোড়গঙ্গ (১০৭৮--১১৪২ খৃঃ অঃ) কর্তৃক উড়িষ্যা- 

বিজয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত উড়িষ্যার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । কলিঙ্গের সঙ্গে 
উডভিষ্যা সপ্তম শতাব্দে যেমন গোঁড়াধিপ শশাঙ্কের এবং অষ্টম শতাব্ে গৌঁড়া- 

ধিপ হর্ষের পদানত হইয়াছিল, জয়পাঁল কর্তৃক উড়িষ্যার আক্রমণের কাল হইতে 

উংকলপতিগণও সম্ভবত সেইরূপ পাঁল-রাজগণের পদানত থাকিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন । 

॥ দেবপালের দিখিজয় | 

গৌড়াধিপ দেবপালের সেনানায়কের পক্ষে প্রাগুজ্যোতিষপতিকে বা 

উংকলপতিকে পরাভূত করা খুব সহজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই । কিন্ত পিতার 

বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধনে প্রয়াসী হইয়া, দেবপালকে ভারতের প্রধান 

প্রধান নরপালগণের সহিত যে বিরোধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, তাহাতেই 

তাহার শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্মপালের মন্ত্রী ( গর্গের 

পুত্র ) দর্ভপাণি দেবপালের প্রথম মন্ত্রী ছিলেন । দর্ভপাণির প্রপৌত্র গুরবমিশ্র- 
প্রতিষ্ঠিত হরগোৌরীর (বাদলের) স্তস্তে দর্ভপাণি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__“ঠাহার 

নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল-নৃপ হস্তীর মদজলসিক্ত শিলাসংহতিপুর্ণ নম্মদার 

জনক বিন্ধ্যপর্ধবত হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ-ললাট-শোভিত ইন্দ্বকিরখে 
উদ্ভাসিত হিমাচল পধ্যস্ত এবং সুধ্যের উদয়ান্তকালে অরুণরাগরঞ্জিত জলরাশির 
আধার পূর্বব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্রের মধাবর্তী সমগ্র ভৃভাগ করপ্রদ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন (৫)1৮ সকল উত্তরাপথ দেবপাল করদ করিয়াছিলেন, 

একথা] সত্য না হইতেও পারে ; কিন্ত তিনি রাজ্যলাভ করিয়াই, উত্তরাপথের 

নরপতিগণের সহিত যে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধে লাভবান্ না৷ 

হউন, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত যে হয়েন নাই, একথা৷ অকাতরে অনুমান করা যায়। 

দর্ভপাণির পর তাহার পৌত্র কেদারমিশ্র দেবপালের মন্ত্রিপদ লাভ করিয়া- 

ছিলেন। তখনও দেবপালের সহিত অন্যান্য প্রধান প্রধান নৃপতিগণের যুদ্ধ 

চলিয়াছিল। হরগোরীর স্তম্তে কেদারমিশ্র-সন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে_-“ঠাহার 

পরামর্শমতে* গৌড়েশ্বর উৎকলকু উন্মালিত করিয়া হুণ-গর্বব হরণ করিয়া, 
দ্রবিড়রাজ এবং গুর্জররাজের দর্প খর্বব করিয়! দীর্ঘকাল সাগরাম্বর! বসুন্ধরা 

সম্ভোগ করিয়াছিলেন (১৩)।৮ এই দ্রবিডরাজ অবশ্য মাম্যখেটের রাস্ট্রকূট- 

রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ (আনুমানিক ৮৭৭--৮১৩ খুষ্টাব্দ) এবং গুর্জর*্নাথ গুর্জরের 

প্রতীহার বংশীয় মিহির-ভোজ, যিনি তংকালে কান্তকুঞ্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় 

ছিলেন । রাষ্ট্রকুটশ্রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের করাদে প্রাপ্ত তাত্শাসনে দেবপাল - 



৩৬ গৌড়রাজমালা 

ও দ্বিতীয় কৃষ্ণের বিরোধের পরিণামের অধ্যরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই 

শাসনের পঞ্চদশ শ্লোকে দ্বিতীয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,* “প্রথম অমোঘ” 

বর্ষের, গুর্জরের ভয় উংপাঁদনকারী, লাটের এম্ুধ্যজনিত বৃথা-গর্বব-হরণকারী, 

গোৌঁড়গণের বিনয়ত্রতের শিক্ষাগ্ডরু, সাগরতীরবাঁসিগণের নিদ্রাহরণকারী, দ্বারস্থ 
অঙ্গ, কলিঙ্গ, গাঙ্গ এবং মগধগণকে আজ্ঞাবহনকারী, সত্যবাদী, দীর্ঘকাল। 

ভুবনপালনকারী শ্রীকৃষ্ণরাজ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল (১৫)।৮ 

উভয় পক্ষের প্রশস্তিকার যেখানে সমস্বরে বিজয় ঘোষণা করে, সেখানে 

সত্য-উদ্ধার সুকঠিন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দেবপাল ও দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজের 
বিরোধের পরিণামের কিঞ্চিত আভাস তৃতীয় পক্ষের প্রশস্তিতেও দেখিতে 

পাওয়া যায়। ত্রিপুরির (জবলপ্রের নিকটবর্তী তেবারের ) কলম্নুরি রাজ 
কর্ণের [১০৪২ খুঙ্টাবের, বারাণসীতে প্রাপ্ত] তাতম্রশাসনে কলছ্ুরি-রাজ্ের 

প্রতিষ্ঠাতা কোকল্ল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__" 
ভোজে বল্লভরাজে শ্রীহর্ষে চিত্রকূট ভূপালে । 

শহ্করগণে চ রাজনি যস্যামীদভয়দঃ পাঁণিঃ ॥৮ (৬ শ্লোক ) 

“্মীহার তবজ ভোজকে, বল্লভরাজকে, চিত্রকূট পতি শ্রীহর্ণকে এবং রাজা 

শঙ্করগণকে অভয়দান করিয়াছিল |” 

বিল্হরিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে কোকল্ল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে_-১ 

জিত্বা কৃতঘ্নং যেন পৃত্বীমপুর্বব্কীপিস্তস্-দন্্মারোপ্যতে স্ম। 

কৌ্তোত্তব্যান্দিশ্যসৌ কৃষ্ণরাজঃ কৌবেরাঞ্চ শ্রীনিধিভোর্জদেবঃ ৮ 

(১৭ শ্লোকঃ) 

“যিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, দ্বইটি অপূর্ব কীতিস্তস্ত স্থাপন করিয়া- 

ছিলেন,_ দক্ষিণদিকে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাজ এবং উত্তরদিকে শ্রীনিধি ভোজদেব ।” 

দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ কৃষ্ণবল্পভ নামেও পরিচিত ছিলেন। সুতরাং কোকল্লের 

নিকট অভয়প্রাপ্ত বল্পভরাজ, এবং তাহার দ্বার! দক্ষিণদিকে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরাঁজ 

একই ব্যক্তি, কোকল্লের জামাত দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ। ভোজদেব অবশ্যই গুর্জর- 
সপ শপ ৭ পপ ০ পা শাক আপা স্পা পাস 

* “তস্োতজ্জিত গুজ্জ্ররো ভ্বতহটলাটোন্তট শ্রীমদে। 

গোঁড়ানাং বিশর্মব্রতাপ্ন গুরু; সামুন্রীনিদ্রাহরঃ | 
দ্বারস্থাঙ্গ-কলিঙ-গাঙ্গ মগধৈরভ্যচ্চিতাজ্য শ্চিরং 

নন স্মৃনস্তবাগ,ভুবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকষ্ণরাজে! ভবৎ | 
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দেবপালের দিখ্বিজয় ৩৭ 

প্রতীহার মিহির-ভোজ ; চিত্রকুটপতি শ্রহর্ধ জেজাকতুক্তির চন্দেল্প বংশীয় রাজা 
্রীহ্ষ।1 এখন জিজ্ঞাস, কোন্ শক্রর হস্ত হইতে কোক্কল্ল এই সকল প্রবল 

পরাক্রান্ত নরপালগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন? তংকালে গোঁড়েশ্বর দেবপাল 

ভিন্ন রাষ্ট্রকুট-রাজ বা কান্তকুক্জ রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ 

আর কোন নরপালের পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমরা 
সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য, প্রতীহার-রাঁজ মিহির-ভোজ, কলছ্ুরি-রাজ কোকল্প, 
রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ, এবং চন্দেল্প-রাজ শ্রীহর্ষ, আত্মরক্ষার জন্য সম্মিলিত 

হইয়া, বিজিগীযু দেবপালের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ 

প্রবল বাধা না পাঁইলে, হয়ত দেবপাল উত্তরাপথের সার্ববভোমের পদ-্লাভে 

সমর্থ হইতেন। 

দেবপাল যে কলছ্ুরি বা চেদিরাজ্য অতিক্রম করিয়া, মধাভারতের 

পশ্চিমাংশ আক্রমণে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেনঃ “হুণ-্গর্বব-হরণ” প্রসঙ্গই তাঁহার 

প্রমাণ । যষ্ঠ শতাকের প্রথমার্ধে যশোধন্ কর্তক পরাজিত তুপ-রাজ মিহির- 

কুলের মৃত্যুর পর, হুণ-রাজ্োর অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না; কিন্তু 

উত্তরাপথের স্থানে স্থানে, বিশেষত মধাভারতে, দীর্ঘকাল পধ্যস্ত হুণ-প্রভাব 

অন্কুপ্ন ছিল, এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। “হর্ষচরিতে” থানেশ্বারের 

অধিপতি প্রভাকরবদ্ধন “হুণহরিণের সিংহ” বলিয়া বণিত হইয়াছেন; এবং 

[ ৬০৫ খৃষ্টাব্দে ] তাহার মৃত্যুর পূর্বের, তিনি জোস্ঠপুত্র রাজ্যবদ্ধনকে “হুণ-হতার 

জন্য উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন,” এরূপ উল্লেখ আছে । মিহির-ভোজের 

পৃত্র কান্কুজরাজ মহেন্্রপালের সৌরাষ্ট্রের মহাসামন্ত দ্বিতীয় অবনিবর্শা- 
যোগের, উনায় প্রাপ্ত ৯৫৬ বিক্রম সম্বতের (৮৯৯ খুষ্টাবের) তাম্রশাসনে, তাহার 

পিতা বলবম্মী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,_তিনি জজ্জপাদি নৃপতিগণকে নিহত 

করিয়া, “ভূবন হুণবংশহীন করিয়াছিলেন ৷” দেবপালের পরবর্তী মুগে, খৃ্ীয় 
দশম শতাবে, হুণগণ মালবে উদীয়মান পরমার-রাজবংশের প্রধান প্রতিদ্বন্্ী 

ছিলেন । পদ্মগ্ুপ্তের “নবসাহসাঙ্ক চরিত”* এবং পরমার রাজগণের প্রশস্তি১ 

হইতে জানা যায়,পরমার-রাজ দ্বিতীয় শিয়ক, তদীয় পুত্র উৎপল-মুঞ্জরাজ 
(৯৭৪--৯৯৪ খুঃ অঃ) এবং সিন্ধুরাজ যথাক্রমে হুণরাজগণের সহিত যুদ্ধে 

ব্যাপৃত ছিলেন । দেবপাল সম্ভবত মালবের হুণগণের গর্ব খর্বব করিয়াছিলেন । 
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গোড়েস্বর দেবপালের প্রতীহার, চান্দেল্ল, কলচুরি, এবং রাষ্ট্রকুট-রাজের 
সহিত বিরোধ, গৌঁড়গণের সকলোত্তরাপথের একাধিপত্য লাভের তৃতীয় 

চেষ্টা । শশাঙ্ক এবং ধর্মপাল এ ক্ষেত্রে যতদুর কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন, ঘটনা- 
ক্রমে দেবপঞল ততদূর কৃতকাধ্য হইতে (কান্যকুজ্জ পধ্যন্ত পছিতে ) না 
পারিলেও, পরাক্রমে তিনি শশাঙ্ক এবং ধর্ম্মপাঁলের তুল্য আসন, এবং 

সমসাময়িক নরপালগণের মধ্যে সর্বেবোচ্চ আসন, পাইবার যোগ্য । দেবপালের 

[ মুঙ্গেরে প্রাপ্ত] তাত্রশাসনে প্রশস্তিকার যে লিখিয়াছেন,__“একদিকে 

হিমাচল, অপরদিকে শ্ত্রীরামচন্দ্রের কীত্তিচিহ সেতুবন্ধ, একদিকে বরুণালয় 
( সমুদ্র ) অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন ( অপর সমুদ্র ) এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন 

ভূমগুল সেই রাজা নিঃসপত্ুভাবে উপভোগ করিতেছেন,”_-একথা কবিকল্পিত 

হইলেও, ইহার অভ্যন্তরে গৌঁড়াধিপ এবং গোঁড়জনের অন্তনিহিত,.উচ্চাভি- 

লাঁষের ছায়' প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; এবং দেবপাল এই অভিলাষপূরণে সমর্থ না 
হইলেও, উহার উদ্যোগ করিতে গিয়া, তিনি যে তংকালীন ভারতীয় নরপতি- 

সমাজে বাহুবলে স্বীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়ািলেন, তাহা স্বীকার 
না করিয়া পারা যায় না। 

দশম শতার্দীর প্রারস্তে, দেবপালের স্বত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, গৌঁড়রাজোর 
উন্নতির মুগের অবসান হইয়াছিল । প্রায় একই সময়ে, [৯০৭ হইতে ৯১৪ 

খুষাবের মধ্যে, ] মিহির-্ভোজের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মহেন্্রপালের 

স্বত্ুতে, প্রতিযোগী কান্তকুজ-রাজ্যেরও অধঃপতনের সূচনা হইয়াছিল। এই 
দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অধঃপতনের সুচনা হইতেই, উত্তরাপথের অধঃপতনের 

সূত্রপাত । মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক উত্তরাপথ বিজিত হইবার তখনও 
প্রায় তিনশত বংসর বাকী ছিল। কিন্তু উত্তরাপথের এই তিনশত বংসরের 

ইতিহাস তুরঙ্ক-বিজেতার সাঁদর অভ্যর্থনার উদ্যোগের সুদীর্ঘ কাহিনীমাত্র । 

॥ প্রথম বিগ্রহপাঙ্ল ॥ 

দেবপালের মৃত্যুর পর, বিগ্রহপাল গোঁড়-রাঁজ্যের সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। হরশোরীর [বাদল) স্ততে বিগ্রহপাল শুরপাল নামে 
উল্লিখিত হইয়াছেন। নারায়ণপালের [ভাগলগুরে প্রাপ্ত] তাত্শাসনে 
বিগ্রহপাল “অজাতশক্র”, “শক্রগণের গুরুতর বিষাদ”, এবং “সুহজ্জনের 

আজ্ীবনস্থায়ী সম্পদ্”-বিধাঁনকারী বালয়া বণিত হইয়াছেন। ভাগলপুরের 
'তাত্রশাসনে যে প্রশস্তিকার ধর্মপাল কর্তৃক কান্যকুজ্-বিজয় এবং দেবপালের 



প্রথম বিগ্রহপাল ৩৯ 

আদেশে জয়পাল কর্তৃক কামরূপ ও উৎকল বিজয় বর্ণন? করিয়া গিয়াছেন, 

বিগ্রহপালের সম্বন্ধে তেমন কিছু বলিবার থাকিলে তিনি যে তাহা না বলিয়া 

ছাঁড়িতেন, এরূপ বোধ হয় না । বিগ্রহপাল, ধর্মপাল এবং দেবপালের প্রতিভা 

এবং উচ্চাভিলাষ উভয়েই বঞ্চিত ছিলেন। তিনি হৈহয় বা কলটুরি রাজ- 
কুমারী লজ্জাদেবীর গাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । তৎকালে কলচুরি-রাজ 
কোকল্প এবং তাহার পুত্রগণ এতই পরাক্রাত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে প্রতিবেশী 
হৃুপতিগণ তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, আপনাদিগকে 

কৃতার্থ মনে করিতেন । রাষ্ট্রকুট-রাজ দ্বি তীয় কৃষ্ণ কোকল্লের দ্বহিতার পাণিশ 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র 
জগতঙ্গ কোকল্লের দুই পৌত্রীর, এবং জগভক্ষের পুত্র রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় 
ইন্দ্র কোকল্লের প্রপৌত্রীর পাগিগ্রহণ করিয়াছিলেন ।* বিগ্রহপাঁলের মহিষী 

লঙ্জাদেবী সম্ভবতঃ কোক্ল্লের পুত্রী বা পৌত্রী ছিলেন। গোরখপুর জেলার 
অন্তর্গত কম্থল নামক স্থানে প্রাপ্ত কলফ্ুরি-রাঁজ সোঢ়দেবের ১১৩৬ বিক্রম-সম্বতের 
(১০৭৯ খৃষ্টাকের ) একখানি তাঅশাসনে মিথিলা বা. ত্রিস্থতের উত্তরদিকে 

প্রতিষ্টিত একটি স্বতন্ত্র কলচুরি বাঁ হৈহয়-রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, সৌঢ়দেব্র উদ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ (অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ) 

গুণাম্বোধিদেব বা গুণসাগর সংগ্রামে গৌড়-লঙ্ষ্ী অপহরণ করিয়াছিলেন 

(“আহ্তা গোৌড়লঙ্ষ্রী” )।1 শোৌঁড়াধিপ বিগ্রহপালের সহিতই সম্ভবত 

গুণান্বোধিজজবের যুদ্ধ হইয়াছিল । গৌঁড়েশ্বরী লজ্জদেবী এই গুণাম্বোধিদেবের 
কন্যাও হইতে পারেন। 

বিগ্রহপালের স্বৃতার পর, মহারাণী লজ্জার গর্ভজাত নারায়ণপাল পিতৃ- 

সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । কেদারমিশ্রের প্রত্র, হরগোৌরীর গরুড়ন্ত্ত- 
প্রতিষ্ঠাতা গুরবমিশ্র, নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন। এই স্তস্ভলিপির একটি 

শ্লোকে (১৯) নারায়ণপাল “বিজিগীযু” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । 

নারায়ণপালের রাজত্বের সপ্তদশ বংসরে ভাগলপুরের তাঅশাসন সম্পাদিত 

হইয়াছিল। এই শাসনের আটটি শ্লোকে নারায়ণপালের ম্যায়নিষ্ঠা, দান- 

শীলতা, এবং সাধু চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে ; কিন্ত তিনি বিজিগীম্ব 
হইয়া, কোন্ দেশ আক্রমণ বা জয় করিয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। 

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালও শান্তিপ্রিয় ছিলেন । মহীপালের দিনাজ* 
পুর জেলার অন্তর্গত বাণনগরে প্রাপ্ত তাআ্শাসনে উক্ত হইয়াছে,_ রাজ্যপাল 
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“জলধিমূল-গভীরগর্ভ' জলাশয় এবং “*কুল-পর্ববততুল্য কক্ষবিশিষ্ট দেবাঁলয়” 
নিশ্মীণ করিয়! কীত্তিলাভ করিয়াছিলেন। রাজাপাল রাষ্ট্রকৃটতৃঙ্ষের কন্যা 
ভাগ্যদেবীর পাগিগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই *ততুঙ্গ” সম্ভবত দ্বিতীয় কৃষ্ণের 

পুত্র জগত্ুঙ্গ । রাজ্যপাল এবং ভাগ)দেবীর পুত্র দ্বিতীয় গোপাল, পিতার 

পরলোক গমনের পর, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, “চিরতরে” “অবনীর একশ 

মাত্র ভর্তা”, ছিলেন বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছেন । 

বিগ্রহপাল এবং তাহার পুত্র, পৌত্র, এবং প্রপৌত্র যখন যথাক্রমে গোঁড়- 
মগ্ুডলে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, তখন জেজাকতৃক্তির ( বর্তমান 
বুন্দেলখণ্ডের ) চন্দেল্প-রাজগণ পরাক্রমে গোৌঁড়েশ্বর এবং কান্যকুজেশ্বর, উত্তরা- 
পথের এই উভয় দিকৃপালকে, অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

প্রতীহার*্রাজ মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপাল বা ক্ষিতিপালকে (৫) এবং ক্ষিতি- 

পালের উত্তরাধিকারী দেবপালকে, আত্মরক্ষার জন্য, চন্দেল্প-রাজগণের সহিত 

মৈত্রী স্থাপন করিতে হইয়াছিল। চন্দেল্প-রাজ যশোবন্মীর ১০১১ সম্বতে 

( ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ) উংকীর্ণ খাজুরাহের একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায়, 

_যশোবন্মার পিতা হর্যদেবের সহায়তায়, সিংহাসনচ্যুত ক্ষিতিপাল, কান্যকুজ- 

সংহাসন-প্ুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন।* এই ক্ষিতিপাল বা মহীপাল 

রাষ্ট্রকুট-রাজ তৃতীয় ইন্দ্র কর্তৃক কান্যকুক্জ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। 1 

মহীপালের উত্তরাধিকারী কান্যকুক্জপতি দেবপাল চন্দেল্প-রাজ যশোবন্মাকে 

বৈকৃষ্ঠ-মুত্তি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। যদি এই চন্েল্প-রাজের 
(যশোবন্মার ) প্রশস্তিকারের বাক্যে আস্থা-স্থাপন করিতে হয়» তবে স্বীকার 

করিতে হইবে, তিনি গৌড়পতিকেও বাতিবাস্ত করিয়! তুলিয়াছিলেন। কারণ, 

এই শিলালিপির একটি (২৩) শ্লোকে যশোবর্ধা “গোড়ক্রীড়ালতাসি”, [ক্রীড়ার 

লতার ম্যায় গৌড়গণকে ছেদনক্ষম অসি] এবং “শিথিলিত-মিথিল” [ মৈথিল- 
গণের বলক্ষয়কারী ] বলিয়া ব্িত হইয়াছেন । 

রা 

* বৃটিশ মিউজিয়মের পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি “অইসাহত্রিক-প্রজ্ঞা-পাঁরমিতা" 
পুণথির অন্তে লিখিত আছে,_“পরমেশ্বর*্পরমভট্টারকম্পরমসৌগত-মহারাজ|ধিরাজ-্রীমদৃ- 
গোপালদেব-প্রবন্ধমান-কল্যাণ-বিজয়রাঞ্যেত্যা্দি সন্বৎ ১৫ অন্মিনে দিনে ৪ ভ্রীমদ.. 

বিক্রমশালদেব-বিহারে লিখিতেয়ং ভগবতী।” এই গোপালদেব দ্বিতীয় গোপাল বলিয়! 

হিরীকৃত হইয়াছে ।--/08108] 01 01)6 1২058] /১888110 50০1919, 1910, 200. 1502151 

1180181801019 71070108) ৬০]. ], 90, 122-135. 
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কালের কঠোর শাসনে কিছুরই স্থিতিশীল হইবার সাধ্য নাই। হয় উর্ধগতি 
উন্নতি, আর না হয় নিশ্চলভাবে থাকিতে গেলে, কালতন্রোতের খরবেগে 

অধোগতি। দেবপালের মৃত্যুর পর, অর্ধশতাদী কাল গোঁড়রাজ্য উন্নতিহীন 
নিশ্চল অবস্থায় ছিল। কিন্তু তখন হইতেই, ভিতরে ভিতরে, অধঃপাতের 

সূত্রপাত হইতেছিল। দ্বিতীয় গোপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় 

বিগ্রহপালের ভাগ্যে অখণ্ড গৌড়-রাজ্য সম্ভোগ ঘটিয়? উঠিয়াছিল ন1। দ্বিতীয় 

বিগ্রহপালের প্রত্র এবং উত্তরাধিকারী মহীপালের বাণনগরে প্রাপ্ত তাত্রশাসুনে 
উক্ত হইয়াছে, “(দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ) হইতে শ্রীমহীপালদেব নামক অবনীপাল 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি বাহুবলে যুদ্ধে সকল বিপক্ষ নিপাতিত করিয়া, 

অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, ভৃপালগণের 

'মন্তকে চরণপদ্ স্থাপন করিয়াছিলেন 1” এখানে স্পষ্টই বল! হইয়াছে__গোৌড়- 

রাজ্যের কতকাংশ দ্বিতীয় বিগ্রহপালের হস্তছ্যুত হইয়াছিল । নিরর্থক হইলে, 
এরূপ অগৌরবকর কথা৷ কদাচ তাহার পুত্রের তাত্রশাসনে স্থানলাভ করিত 
না। এখন জিজ্ঞাস্য, কাহার দ্বার! দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজ্ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন ? 

॥ কাস্থোজান্বয়-গোড়পতি ॥ 

যে স্থানে মহীপালের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, দিনাজপুর জেভার 

অন্তর্গত সেই বাণগড় বা বাণনগরের বিশাল ভগ্রস্তুপ হইতে সংগৃহীত এবং 

দিনাজপুর রাজবাড়ীর উদ্যানে পরিরক্ষিত একটি প্রস্তরস্তস্ভের পাদদেশে 

উৎকীর্ণ রহিয়াছে-_ 

১। ৮ 

দর্বারারি-বরূথিনী-প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ 

সানন্দং দিবি 
২। যস্য মার্গণ-গুণ-্গ্রামগ্রহো গীয়তে । 

কান্থোজাম্বয়জেন গোৌড়পতি- 

৩। না তেনেন্ুমৌলেরয়ং 
প্রাসাদে নিরমায়ি কুঞ্জরঘ টা -বর্ষেণ ভূ-ভৃষণঃ ॥ 

“আনন্দে বিদ্যাধরগণ স্বর্গলোকে ধাহার দৃর্দমনীয় শক্রসৈদ্য-দমনে দক্ষতা 

এবং দানকালে যাচকের গুণগ্রাহিতার বিষয় গান করিতেছেন, কাম্বোজান্বয়জ 

সেই গোঁড়পতি হুঁঞ্জরঘটা (৮৮৮) বর্ষে ইন্দুমৌলির ( শিবের ) এই পৃথিবীর 

ভুষণ মন্দির নিম্মাণ করাইয়াছিলেন ।” 



৪২ গোড়রাজমালা 

এই শ্লোকটিতে যে এতিহাসিক তথ্য নিবন্ধ রহিয়াছে, তাহার আলোচনার 

পূর্বে, সংক্ষেপে এই শ্লোকের ব্যাখ্যার ইতিহাস বলা আবশ্যক । দিনাজপুরের 

তখনকার কালেক্টর ওয়েস্টঈমেকট্ এই গ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়া, রাজেন্্রলাল 

মিত্র-কৃত অনুবাঁদ সহ, ১৮৭২ খুষ্টাবের “ইত্ডিয়ান্ আযান্টিকোয়েরি” পত্রে ইহা 

প্রকাশিত করিয়াছিলেন * ওয়েষ্টমেকটের প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার 

ভাগারকর-কৃত একটি প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল । রাজেন্দ্রলাল এই 

প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ;? এবং ভাণ্ডারকর তাহা রও প্রত্যুত্তর 

প্রকাশিত করিয়াছিলেন । £ ১২৮৮ বঙ্গাবের “বান্ধব”-পত্রে এক জন লেখক, 

পুনরায় রাজেন্দ্রলালের ব্যাখা র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । $ ইহার পর, এই 

লিপির কথা পণ্ডিতগণ একেবারে ভূলিয়। গিয়াছিলেন। কিল্হর্ণ “এপিগ্রাফিয়া 
ইণ্ডিকা” পত্রের পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্টে উত্তরাপথের (01076 [0018) 

প্রাচীন লিপিসমূহের যে তালিকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই লিপির 

নাম গন্ধ-নাই। বাঙ্গালার প্রতুতত্বানুসন্ধান-বিভাগের ভূতপূর্বব অধাক্ষ ডাক্তার 

ব্লক ১৯০০-১ খৃষ্টানদের রিপোর্টে অতি সংক্ষেপে এই লিপির উল্লেখ করিয়া 

গিয়াছেন। কিন্ত তিনি ভ্রমক্রমে “গৌড়পতি”"কে “সীদপতি* পাঠ করায়, 

তাহার ব্যাখ্য। ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে । 

রাজেন্্রলাল ও ভাণারকরের মধ্যে যে যে বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত 

' হইয়াছিল, তন্মধ্যে “কুঞ্জরঘটাবর্ধেণ” পদের কথাই উল্লেখযোগ্য । “কুঞ্জর” 

অর্থে ৮ এবং “কুঞ্জরঘট1” অর্থে ৮৮৮। “কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ” পদে [পাণিনির 

২1৩৬ সৃত্র অনুসারে ] ক্রিয়া-পরিসমাপ্তি-অর্থে কালবাচক শবের উত্তর তৃতীয়! 

বিভক্তি হইয়াছে । “কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" পদের ইহাই সহজ অর্থ। ৮৮৮কে 

শকাব্দ ধরিলে, ১৬৫-৯৬৬ ধৃষ্টাব পাওয়া যায়। এই লিপির অক্ষরের বিচার 

করিলে, এবং লিপির প্রাপ্তি স্থানের বা বরেন্ত্রতমির পূর্বাপর ইতিহাসের 

আলোচনা করিলেও, ৮৮৮ শকাব, [৯৬৬ খুষ্টাৰই ] “কান্বোজান্বয়জ 

গোঁড়পতি”র আবির্ভাব-কাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

বরেন্দ্রভূমিতে এ পর্যন্ত যে সকল প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 

খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাত্রশাসনের * এবং তথাকথিত বাদল-্তস্তে 

ৃ এ ১৯৫ পৃঃ 

| & ২২৭ পৃঃ। 
$ ১৮০-১৮২ পুত। 

* 001091014১5, 8. 06 1897, 7811 1, এ খালিমপুরের সদর চিত্র দ্রইব্য। 
অক্ষয়*বিচার 50181801019 [100108, ৬০1. 1৬., ১৪৩__১৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রব্য 
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উৎকীর্ণ নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের প্রশন্তির 1 অক্ষরের সহিত এই 
লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে, বাদল-স্তস্ত লিপির অক্ষরের সহিত ইহার 

অক্ষরের যথেই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, খালিমপুরের তাত্রশাসনের 

অক্ষরের সহিত এতদ্বভয় লিপির অক্ষরের অনেক প্রভেদ । খালিমপুরের 

তাত্শাসনের অক্ষরের মধ্যে ম, প, ও স*্এর মাথায় ফাক আছে । এই লক্ষণটি 

প্রাচীনতর কালের লিপির প, ম ও স-তেও লক্ষিত হয়। কিন্তু বাদ্- 

স্তস্তলিপির প,ম স এর মত, দিনাজপুর-স্তস্ভলিপির প,ম ও স-এর মাথা 

মাত্রায় ঢাকা। খালিমপুর-শাসনের অক্ষরের আর একটি লক্ষণ_-ম-এর 

নীচের দিকের বাম কোণে পুটুলি বারৃত্ত দেখাযায় না;পুটুলির স্থানে 

উপরমুখী একটি টান আছে। কিল্হর্ণ লিখিয়াছেন,_”দেবপালের সময়ের 

ঘোষরীবার বৌদ্ধ-লিপিতে কয়েকটিমাত্র ম-এ প্র্টুলি দেখা যায়, কিন্ত 
বাদল স্তস্তলিপির ও ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাম্রশাসনের সমস্ত ম-ই 

পুটুলি-বিশিষ্ট ।” সুত্তরাং নারায়ণপালের সময়ের লিপির অক্ষরের অনুরূপ 
অক্ষরবিশিন্ট দিনাজপুরের স্তস্তলিপিকে দশম শতাব্দীর পূর্বের স্থাপিত করা 
ষাইতে পারে না। 

বাদল-স্তস্ভলিপির ন্যায় এই লিপির আর একটি লক্ষণ এই যে, 

£রেফ" সববত্রই অক্ষরের মাথার উপর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পংক্তির 

বর্ষ, ২য় পংক্তির গ্গ, এবং ৩য় পংক্তির ধ-এর “রেফ মাত্রীর উপরেই দৃষ্ট 

হয়। খুষ্টীয় একাদশ শতাকের লিপির মধ্যে দুইখানি লিপি-__বাণনগরে 

প্রাপ্ত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসন এবং আমগাছিতে প্রাপ্ত মহীপালের 

পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের তাত্রশাসন,_ দিনাজপুর জেলাতেই আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এই লিপিদ্যয়ের “রেফের ব্যবহার সম্বন্ধে কিল্হর্ণ লিখিয়াছেন, 
_অনেকন্থলে “” রেফ মাত্রার উপরে দেওয়া হয় নাই ; যে অক্ষরের সহিত 

“রেফ মুক্ত হইবে সেই অক্ষরের বাম দিকে মাত্রার সমসৃত্রে একটি ক্ষৃদ্র 

রেখামাত্র টানা হইয়াছে । * মহীপালের পুত্র নয়পালের সময়ের (১৫শ 

বর্ষের) গয়ার কৃষ্চদ্বারকা-মন্দিরের শিলালিপিতেও মাত্রার উপর “ রেফ 
দৃষ্ট হয় না। $ সুতরাং রেফ দেওয়ার হিসাবে দেখিতে গেলে, এই 

1 180188101718 [10108 ৬০01]. []) 0. 1690, ৮1805, 

*0011081] /৯. 9. 0. 01 1892 78111) ০. 783 1001910 4১001902015, ৬০1, 

১90, (18921, 0. 97. 

& বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বঙ্গেযোগাধায় মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 

মহাশয় বরেন্র-মনুসন্ধান-সমিতিকে এই শিলা লিপির সুলর ছাপ প্রদান করিয়াছেন। 



88 গোড়রাজমাল। 

লিপিকে মহীপালের দিনাজপুরে প্রাপ্ত তাঅশাসনেরও পুবের্বে [দশম 
শতাব্দীতেই ] স্থাপিত করিতে হয় । 

“কান্থোজান্বয়জ” অর্থে “কান্কবোজ” দেশীয় বা জাতীয় লোকের বংশ- 

সভ্ভৃত। ফরাসী পণ্ডিত ফুসে লিখিয়াছেন,_নেপালে প্রচলিত কিন্ত 

গ্রনুসারে, তিব্বত-দেশেরই নামান্তর “কান্বোজ দেশ”।! সুতরাং 

“কান্থোজান্বয়জ গৌড়পতি” তিব্বত বা তংপার্্ববর্তী কোনও প্রদেশ হইতে 

আসিয়া, বরেন্দ্র জয় করিয়া, বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রের নামান্তর গৌড়ের 
নামানুসারে, গৌঁড়পতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বূপই মনে করিতে 
হয়। ৯৬৬ খুষ্টাব্ে “কান্বোজান্বয়জ” গোঁড়পতি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পুবে্রেই হয়ত তিনি হিমালয় প্রদেশ হইতে 

বহির্গত হইয়া, বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল 

যে “অনধিকৃত” বা! অনধিকারী কর্তৃক রাজাদনুত হইয়াছিলেন, “কাম্বোজান্বয়জ 

শোৌড়পতিই” সেই “অনধিকৃত” । 

“কান্বোজ-বংশজ গোৌঁড়পতি” গৌঁড়-রাজ্যের কোন্ কোন্ অংশ অধিকার 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বল! কঠিন। বরেন্দ্রদেশ তাহার পদানত 

হইয়াছিল, এরূপ নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে । কারণ, বরেন্দ্রের 

কেন্দ্রস্থলেই-_-বাণনগরে,_তাহার কীত্তিচিহ্ পাওয়া] গিয়াছে ; এবং বরেন্দ্র" 

দেশের অনেক স্থানে যে কতক পরিমাণে তিব্বতীয় বা মোক্ষলীয় আকারের 

কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি জাতি দেখা যায়, ইহার! তিব্বতীয় বা 

ভুঁটিয়া আক্রমণকারিগণের অর্থাং কান্বোজ-বংশজ গৌড়পতির অনুচরগণের 
ংশধর বলিয়াই মনে হয়। এরূপ অনুমান করিবার কারণ, কাম্বোজ-বংশজ 

গোৌড়পতির সঙ্গে ভিন্ন বুসংখ্যক মোঙ্গলীয় ওপনিবেশিকের বরেক্দ্রে, অর্থাং 

করতোয়ার পশ্চিমতীরবর্ভী ভূভাগে, প্রবেশের আর কোন অবসর দেখিতে 
পাওয়া যায় না । করতোয়ার পুর্ববদিকৃবাসী, কামরূপী ব্রাক্মণগণের যজমান, 

কোচ এবং রাজবংশিগণের সহিত বরেন্দ্রবাসী, বর্নব্রা্মণের যজমান, কোচ, 

পলিয়া, এবং রাজন্বংশিগণের কোনরূপ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় না। 

বরেন্দ্র যখন “কান্বোজ-বংশজ গোঁড়পতির” করতলগত, এবং বিজিত 

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যখন গোঁড়রাস্ট্রের কোনও নিভৃত কোণে, [ মগধে বা 

মিথিলায়, ] লুক্ধায়িত ছিলেন, তখন চন্দেল্প-রাঁজ যশোবর্্মার উত্তরাধিকারী 
ধঙ্গদেব অঙ্গ ও রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন । খজুরাহোতে প্রাপ্ত ১০০২ 

1 ৬.৯. 50010058911 15186015 91 100185 206 805 0. 173, 



কান্বোজান্বয়-গোড়পতি 9৫. 

খৃষ্টাব্সের একথানি শিলালিপিতে ধঙ্গ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,“তুমি কে? 
কাঞ্চীরাজপড়ী! তুমি কে? অন্ত্রাধিপন্ত্রী ! তুমি কে? রাঢ়ারাজ-পড়ী! তুমি 

কে? অঙ্গরাজ-্পত্বী !, সমর-জয়ী রাজার (ধঙ্গের ) কারাগারে সজলনয়ন। 

শক্রুপতীগণের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল ।”* 

এই শ্লোকে কি পরিমাণে এতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে,--ধঙ্গ প্রকৃত 

প্রস্তাবে রাঢ় এবং অক্ষের মহাসামন্তদ্ধয়কে পরাজিত করিয়?, উভয়ের পতীগণকে 

বন্দিনী করিয়া! লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা,--কেবল এক পক্ষের 

প্রশস্তিকারের কথা শুনিয়া, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু তকালে গৌঁড়রাজ্যের 

অংশ বিশেষের সহিত জেজাতৃক্তির যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, অন্বাত্রও তাহার কিছু 

কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। চন্দেল্প-রাজগণের যে দ্ুইখানি শিলালিপি হইতে 

প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে, এই দুইখানিরই লেখক গৌড় বা বাঙ্গালী। প্রথম 

খানি “সংস্কৃতভাষাবিদ্ গৌঁড়কায়স্থ  করণিক ] জগ্ষের দ্বারা” লিখিত ; দ্বিতীয় 

লিপির লেখক, _-গোড়কায়স্থ জয়পাল। 

পালরাজ্যের কেন্দ্র বরেন্দ্র যখন কাস্থোজ-বংশজ গোড়পতির পদানত, এবং 

রাঢ় ও অঙ্গ চন্দেন্প-রাজ ধঙ্গ কর্তৃক আক্রান্ত, তখন প্রতিযোগী রাষ্ট্রকুটনরাজ্যের 
এবং প্রতীহার-রাজোর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়াছিল। ৯৭৩ 

ধৃষ্টাকে চালুক্য-বংশীয় তৈলপ, শেষ রাষ্ট্রকূটশ্ন্পতি দ্বিতীয় কন্বরাজকে 

পরাভূত করিয়া, দক্ষিণাপথে চানুক্য-প্রাধান্য পুনংপ্রতিটিত করিয়াছিলেন । 
প্রতীহার-বংশেরও অধঃপতনের আর বড় বিলম্ব ছিল নাঁ। কচ্ছপঘাত- 

বংশীয় বজ্রদামন কান্যকুজ্ের প্রতীহার্রাজকে পরাভূত করিয়া, গোপাদ্রি 

বা গোয়ালিয়র অধিকার করিয়াছিলেন। এতদ্যতীত আরও দ্বইটি অভিনব 

প্রতিদ্বন্ধী--পরমারশ*্রাজ বাকৃপতি-মুঞ্জরাজের ( ৯৭৪ ৯৭৯ খুঃ অঃ) বাহুবলে 

উন্নীত মালবরাজ্য এবং অনহীলপাটকের চৌলুক্যবংশীয় মুলরাজ-(৯৭৪--৯১৯৫ 

খুঃ অঃ) প্রতিষ্ঠিত গুজরাত-রাজ্য অভ্যুদিত হইয়া উত্তরাপথকে অধিকতর 

বিশৃঙ্খল এবং দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে, আনুমানিক 

৯৮০ খুষ্টাবে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল পিতৃ-সিংহাসনে আর্ট 

হইয়া পুনরায় গৌঁড়রাস্ট্রের এক্যসাধনে এবং পাল-রাজ্কে আরও প্রায় সার্ধ 

শতাববীর পরমায়ু প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

*কা তং কাংচীনপতি-বনিতা কা ত্বমন্ধাধিপন্স্ী 
কা ত্বং রাঢা-্পরিবৃঢ়বধৃঃ কা ত্মজেন্র-পত্রী। 
ইত্বালাপাঃ সমর-জগিনে। যস্ বৈরি-প্রিয়ানাং 
কারাগারে সজলনয়নেঙ্সীবরাগাং বৃবৃঃ ॥ (৪৬ )1” 

15018801018 100108, ৬০1, 1 19, 145. 



৪৬ শৌড়রাজমাল! 

“অনধিকারী কতৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য” বা কান্বোজ-জাতীয় বিজেতার 
অধিকৃত বরেন্দ্রের উদ্ধার-সাধন মহীপালের প্রথম, এবং [ বাণনগরে প্রাপ্ত 

তাআশাসন-মতে ], প্রধান কীত্তি। ধর্মপাল এবং দেবপালের ন্যায় মহীপালও 

দীর্ঘকাল গৌঁড়-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তারনাথ লিখিয়া গিয়াছেন, 

_মহীপাল ৫২ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। একখানি পিত্তলের মৃত্তিতে 
কানিংহাম মহীপালের রাজত্বের ৪৮ বর্ষের উল্লেখ দেখিয়াছেন ।* এই দীর্ঘ 

রাজত্বকালে, বিদেশীয় আক্রমণকারীর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য 'পুনরায় 

মহীপালকে অন্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল । 

॥ রাজেন্দ্রচোলের অভিযান ॥ 

চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-পাহাড়ে উৎকীর্ণ তামিল 

ভাষার লিপিতে উক্ত হইয়াছ্ছে-1 

«“পরকেশরীবর্শা বা শ্রীরাজেন্দ্র-চোলদেবের (রাজত্বের ) ত্রয়োদশ বংসরে 

-যিনি'*"**তাহার মহান্ সমরপটু সেনাদ্বারা (নিয়োক্ত দেশ সকল) অধিকার 

করিয়াছেন--দ্র্গম ওড্ড-বিষয়, (যাহা তিনি) প্রবল যুদ্ধে (পদানত 

করিয়াছিল্সেন ); মনোরম কোশল-নাডু, যেখানে ব্রাঙ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল ; 

মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্যান্বিশিষ্ট তন্দবৃত্তি, ভীষণ যুদ্ধে ধর্মাপালকে নিহত 

করিয়৷ তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; সকলন্দিকে প্রসিদ্ধ তব্ধণলাড়ম্, 

সবেগে রপশুরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; 

বঙ্গালদেশ, যেখানে ঝড়বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজ-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া 

যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন ; কর্ণভূষণ, চর্মাপাদুকা এবং 

বলয়-বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য 

করিয়া, যিনি তাহার অদ্ভূত বলশালী করিসমূহ এবং রত্রোপমা রমপীগণকে 
হস্তগত করিয়াছিলেন ; সাগরের ন্যায় রক্তুসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্ ; বালুকাময় 

তীর্থধোৌতকারিণী গঙ্গ1 1” 

* 90010015 291]5 17718001501 10018, 210 72৫.) 0. 368. 

+150181501018 2100108) ৬০1. 1১, 00, 232-233, 

1 তিরুমলয়-পর্ববত মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির উত্তর আর্কট-জেলার অন্তভরক্ত। এই লিপির 
মূল উদ্ধত করা অসম্ভব । তৎপরিবর্তে উদ্ধত অংশের ডাক্তার ছুল্জ. (138162501) ) কৃত 
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প্রথম রাজেন্্র-চোলদেব ১০১২ খুষ্টাকে চোল-সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়াছিলেন, এবং তিরুমলয় পর্বতের লিপি তাহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বংসরে 

[ ১০২৪ খুষ্টাব্দে ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল । প্রথম রাজেন্দ্র-চোলের রাজত্বের নবম 

বর্ষে সম্পাদিত মেলপাড়ির চোলেশ্বর-মন্দিরের লিপিতে বিজিত দেশসমূহের 

যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ওড্ড-বিষয়াদির নাম নাই ।$ সুতরাং 

অনুমান করিতে হইবে, প্রথম রাজেন্দ্র-চোল তাহার রাজত্বের নবম ও ত্রয়োদশ 

বংসরের [১০২০ হইতে ১০২৪ খুঙ্টাবের ] মধ্যে ওডড-বিষয়, কোশল-নাড়ু, 

বঙ্গাল.দেশ প্রড়তি আক্রমণ করিয়াছিলেন । সারনাথের শিলালিপি হইতে 

জান] যায়, গোঁডাধিপ মহীপাল ১০৮৩ সম্বঘতে [১০২৬ খুষ্টাকে ] জীবিত 

ছিলেন। সুতরাং প্রথম রাজেন্দ্র-চোল “ওড্ড বিষয়” বা উড়িস্তাঃ “তকৃকণ- 

লাড়ম্” বা দক্ষিণরাঢ় * এবং “বঙ্গাল-দেশ” বা বঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়া, 

যে মহীপালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই মহীপাল অবশ্যই 

পালবংশীয় গোড়াধিপ মহীপাল। প্রথম রাজেন্দ্র-চোল প্রকৃত প্রস্তাবে 

মহীপালকে পরাভূত করিয়া, তাহার হস্তী এবং রমণীগণকে হস্তগত করিতে 

পারিয়াছিলেন কিনা শুধু এক পক্ষের কথা শুনিয়া, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় 

না। কিন্ত তিরুমলয়ের লিপিতে যে ভাবে প্রথম রাজেন্দ্র-চোলের দিগ্রিজয়- 

বৃত্তান্ত বণিত হইয়াছে, তাহা! পাঠে মনে হয়, তিনি গৌড়রাজোর দক্ষিণংশ 

আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারনাথ লিখিয়! গিয়াছেনঃ_-উড়িষ্ঘার রাজা 
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* রায় বাহাছ্বব বেঙ্কয় এবং ডাক্তার হুল্জ, “'তকৃকণ-্লাড়ম্” দক্ষিণ-্বিরাট বা দর্গিণ- 

বেরার অর্থে এবং ““উত্তির-লাড়ম্” উত্তর বেরার অর্থে গ্রন্থ করিয়াছেন। কিন্তু ওডড 

বিষয়, বঙ্গালদেশ, এবং গঙ্গার সম্বিত উল্লিখিত দেখিয়। "*লাড়”কে রাঢ় অর্থে গ্রহণই 
সর্মীচীনতর বোধ হয়। 



৪৮ গৌড়রাজমাল। 

মহীপালকে করপ্রদান করিতেন ।1 চোলরাজ সম্ভবত উড়িস্যা, বঙ্গ, এবং 

রাটের সামস্তগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন; মহীপালের সহিত সম্মুথযুদ্ধের 

পরেই হউক, বা পুর্বেেই হউক, আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত 

বিবেচন1 না করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া] গিয়াছিলেন। দিপ্বিজয়ী চোলরাজ 

গোঁড়রাজ্যের কোন অংশ স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ 

পাওয়া যায় না। . 

মহীপাল যে উপায়েই চৌলরাজের আক্রমণ হইতে গোঁড়রাজ্যের উদ্ধার- 

সাধন করিয়া থাকুন, তিনি যে সমরানুরাগী শশাঙ্ক, ধর্মপাল এবং দেবপালের 
ম্যায় উচ্চাভিলাষী ছিলেন না, শান্তিই ভালবাসিতেন, এপ মনে করিবার 

যথেষ্ট কারণ আছে । মহীপালের গোঁড়-সিংহাসনলাভের অনতিকাল পরেই, 

উত্তরাপথের সর্ববনাশের-__মুসলমান-ধর্্মীবলম্বী তুঁরঙ্কগণকর্তক উত্তরাপথ 
বিজয়ের-_সূত্রপাত হইয়াছিল । তুরঙ্ক-আক্রমণকারিগণের গোঁড়রাস্ট্রের সীমায় 
পদার্পণ করিবার তখনও প্রায় দুই শতাব বিলম্ব থাকিলেও, তুরঙ্কগণ কতৃক 

পরিণামে গোঁড়বিজয়*্রহষ্য উদ্ঘাঁটনার্থ, এই ছুই শতাব্ের গোডরাস্ট্রের 

ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাপথে তুরঙ্ক-প্রভাব-বিস্তারের ইতিবৃত্তও সংক্ষেপে 
আলোচন! করা বাঞ্চনীয় । 

॥ মহীপালের কীর্তিকলাপ ॥ 

খুফ্ীয় অষ্টম শতাব্দের আরম্ভে (৭১১ খুষ্টান্দে ) খালিফ-আল ওয়ালিদের 

সেনানী মহম্মদ কাশিমের নেতৃত্বাধীনে মুসলমানধম্ আরবগণ সিন্ধু এবং 
মূলতান অধিকার করিলেও, আরবপ্রাধান্যের যুগে, মুসলমান-প্রভাব সিন্ধু ও 

মুলতানের বাহিরে বিস্তারলাভ করিতে পারিয়াছিল না। সেই যুগে পরাক্রাস্ত 

সাহিরাজ্যের নৃপতিগণ উত্তরাপথের উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত রক্ষা! করিতেছিলেন। 

পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানের পুর্ধবভাগ সাহিরাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। 

সাহিরাজ্য প্রথমে কুষাণ-সম্রাট কনিষ্কের বংশধরগণের পদানত ছিল । সুতরাং 

সাহিরাজগণ জাতিতে তুরষ্ক এবং সম্ভবত বৌদ্ধধর্শাবলম্বী হইলেও, কার্যত 

হিন্দ্রসমাজভূক্ত হইয়া গিয়াছিলেন ; এবং মুসলমান-আক্রমণ হৃইতে আত্মরক্ষার 

জন্য উত্তরাপথের রাজন্যবর্গের সাহায্যই প্রার্থনা করিতেন ।* নবম শতাব্দীর 

মধ্যভাগে কুষাপন্বংশীয় শেষ সাহি-রাজ কতোরমানের ব্রাহ্গণ-মন্ত্রী “লল্লিয়” বা 

1 00121011078617910015 4১101)2801081081 91165 01 10018, ৬০1. [1], 0. 134. 

৮1711109168 12156019 01 10018) ০1. []) 0, 415, 
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“কালার”, প্রতুকে পদচ্যুত করিয়া, সাহি-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । 

কাবুল কুষাণ-বংশীয় সাহি-রাজগ্রণের রাজধানী ছিল। লল্লিয়-সাহি 
সিদ্ধনদের পশ্চিমতীরবর্তী উদ্ভাগুপ্রুরে (উন্দ) স্বীয় রাজধানী স্থাপিত 

করিয়াছিলেন। ২৫৬ হিজরি [ ৮৬৮-৯ খ্রষ্টাবে ] সিস্থানের অধিপতি ইয়াকুব 

লয়স আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী-প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং 

কাবুল পর্যযস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন । ইহার কিয়ংকাল পরে, তৃকিস্থানের 
সামানী-বংশীয় অধিপতি ইস্মাইল কর্তৃক গজনা সামানা-রাজ্যতুক্ত 
হইয়াছিল । খুধ্টীয় দশম শতাবের তৃতীয় পাদে, সামাসী-রাজের একজন 
প্রভাবশালী সেনা-নায়ক, আলব-তিগীন, প্রভূর ব্যবহারে অসস্তষট হইয়া, 

গজনীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । আলব-তিগীনের সবুক্-তিগীন 
নামক একজন তুরস্ক ক্রীতদাস ছিল। প্রভুর মৃত্যুর কয়েক বংসর পরে, 
৯৭৭ খুঙ্টাব্ে, সবুক্-তিগীন গজনীর গদিতে আরোহণ করিয়াছিলেন । 

ইহার দশ বংসর পরে, [৯৮৭ খুষ্টাবে ] সবৃকৃ-তিগীন উত্তরাপথের 

নিংহদ্বার [সাহি-রাজ্য ] অধিকারে বদ্ধপরিকর হইয়া, উহা আক্রমণ 

করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন । সাহি-জয়পাল তখন উদ্ভাগুগুরের সিংহাসনে 

আসীন ছিলেন। সবুক্-তিগীন আরন্দ সাহিরাজ্য-ধ্বংসসাধনব্রত অসম্পূর্ণ 

রাখিয়া, ৯৯৯ খুষ্টাকে কালগ্রামে পতিত হইলে, তদীয় উত্তরাধিকারী 

মামুদ, প্রবলতর পরাক্রম সহকারে, সাহি-রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন । 

কাশ্মীর, কান্কুজ, কালঞ্জর (জেজাকতুক্তি) এবং উত্তরাপথের অশ্থান্য রাজ্যের 
রাজন্যবর্গ প্রাণপণে বিপন্ন সাহি-রাজের সহায়তা করিয়াছিলেন । মামুদের 
গতিরোধ করিতে গিয়া, সাহি জয়পালঃ তদীয় প্রত্র সাহি আনন্দপাল, পৌত্র 
সাহি ত্রিলোচনপাল, একে একে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। সাহি-রাজ্য 

সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াও, কিন্তু মামুদের উচ্চাভিলাষের তৃপ্তি হইয়াছিল 
না1। তিনি তখন উত্তরাপথের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের এবং সমৃদ্ধ নগরনিচয়ের 

লুষ্ঠনে এবং ধ্বংস-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। থানেশ্বর, মথুরা, কান্ৃকুজজঃ 
গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, সোমনাথ ক্রমে মামুদের ধনলোভ এবং পৌত্তলিকতা- 
বিদ্বেষ-বিহনতে আন্ুতি রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল । এই ঘোর দুদ্দিনেঃ উত্তরা- 

পথের পূর্ববার্ধের অধিপতি গৌড়াধিপ মহীপাল কি করিতেছিলেন ? 
মামুদের আক্রমণ সম্বন্ধে গোঁড়ীধিপ মহীপালের ওদাসীগ্যের আলোচনা 

করিলে মনে হয়, কলিঙ্গজয়ের পর, মৌধ্য-অশোকের ন্যায়ঃ [ কান্বোজান্বয়জ 

1 9061005 ২815157876101 (8081191)190818 01012) ১ 9৪০1)2018 161081191) 
1151051901010 01 41096100178 [00109 ৬০1. 71. 

1 8৬510519999-4-85111, 200. 21- 22, 
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গোঁড়পতির কবল হইতে ] বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া, মহীপালেরও বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইয়াছিল; এবং অশোকের ল্ায় মহীপালও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ 

করিয়া, পরহিতকর এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্ণানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। রাঢ়দেশে (মুশিদাঁবাদ জেলায়) “সাগরদীঘি”, 

এবং বরেন্রে (দিনাজপুর জেলায় ) “মহীপালদীঘি”, অদ্যাপি মহীপালের 

পরহিত-নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে । তিনটি সুবৃহং নগরের ভগ্নাবশেষ_ 
বগুড়াজেলার অন্তর্গত “মহীপুর”, দিনাজপুর জেলার “মহীসম্ভোষ”, এবং 

মুশিদাবাদ জেলার “মহীপাল”--মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। 
১০৮৩ সম্বতের (১০২৬ খুষ্টাবের) সারনাথে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে .উক্ত 

হইয়াছে,_-গোঁড়াধিপ মহীপাল বারাণসীধামে, স্থিরপাল এবং বসম্তপালের 

দ্বারা, ঈশান (শিব ) ও চিত্রঘণ্টার ( দ্বর্গার) মন্দিরাদি [ কীত্তিরত্রশতানি ] 

প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন ; মৃগদাবের (সারনাথের ) *ধর্মরাজিকা” বা 

অশোকন্তূপ এবং অশোকের স্তভোপরস্থিত *'সাঙ্গ-ধর্মচক্রের” জীর্ণসংস্কার 
করাইয়াছিলেন ; এবং অভিনব “শৈলগন্ধকৃটা” নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

সারনাথের লিপিতে বারাণসীধামে মহীপালের কীত্তিকলাপের যে 
তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহ পাঠে স্বতঃই মনে হয়,_বারাপসী তখন 

গোঁড়রাস্ট্রের ্ততুক্ত ছিল। খুষীয় দ্বাদশ শতাবে, গাহড়বাল-রাজগণের 
আমলে, বারাণসী কার্ীকুজ-রাজ্যের অন্তনিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যাস; কিন্ত 

একাদশ শতাব্দে, বারাণসী কান্যকুক্জের প্রতীহার-রাজগপের অধিকারভুক্ত 

থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একাদশ শতাবের প্রথম পাদে, 

কান্কুজ্-রাজ রাজ্যপাল, সুলতান মামুদের সহিত মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, যখন 

ঘোর বিপন্ন এবং স্বীয় রাজধানী-্রক্ষণে অসমর্থ, তখন বারাণসী তাহার 

রক্ষণাধীনে থাকিলে, গোঁড়াধিপ যে তথায় শত শত কীত্িরদ্র-প্রতিষ্ঠায় সাহসী 
হইতেন, এরূপ মনে হয় না। বারাপসী তখন গোঁড়রাস্ট্রতক্ত এবং গোঁড়সেনা- 

রক্ষিত ছিল ; এবং মহীপাল বারাণসী-রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন 

বলিয়াইঃ হয়ত এই মহাতীর্থ সুলতান মামুদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি 
পাইয়াছিল ।* 

* বেগুল (8617৫811) নেপালন্দরবারের পুস্তকাগারের একথানি হম্তলিখিত রামায়ণের 
(১০৭৫ নং) কি্বিন্ধ্যাকাণ্ডের উপ্সংহার-ভাগ হইতে উদ্ধত করিয়াছেন, (০:08] ০01 

00৩ 48186০59০15 01 890881, ৬০]. 1.0], 1903, 7৪101, 0885 18) 

“সংবত ১০৭৬ আযাঢ়বাদি ৪ মহারাজাধিয়াজ পুণ্যাবলোক- সোমবংশোন্ভব-গৌড়ধবজ-্রীমদৃত 

গাঙ্েযদেব-ভুজ্যমান-তীরভূকৌ কল্যাণবিজয় যাজ্যে'..'..*-জীগোপতিনা লেখিদমৃ।” 



নয়পাল ৫১ 

বারাখসীধামকে কীন্তিরত্বে সজ্জিত করিতে গিয়া, মহীপাল এমনই তন্ময় 

হুইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আধ্যাবর্তের অপরাধের তীর্থক্ষেত্ের কীপ্তিরতবের 

কি দশা হইতেছিল, সে দিকে দকূপাত করিবারও তাহার অবসর ছিল না। 

সারনাথের জিপি-সম্পাদনের ঠিক পূর্ব বংসর [ ৯০২৫ খ্রহ্টা্ে ] মামুদ 

সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন, এবং কয়েক বংসর পূর্বে, 

[ ১০১৮ খুষ্টাবে ] মথুরা এবং কান্যকুজ্ের মন্দিরনিচয় ভুমিসাং করিয়া, 

সুবর্ণ এবং রজতনিম্মিত দেবমৃত্তিসমৃহ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সাহি" 
রাজোর পতনে, বা কান্কুক্জ এবং কালঞ্জর রাজ্যের বিপদে না হউক, 
মথুরার ন্যায় তীর্থক্ষেত্রের দেবমৃত্তি এবং দেবমন্দির নিচয়ের দ্র্দশায়, ধর্মপ্রাণ 
মহীপালের হৃদয় দ্রবীভূত হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু তিনি স্থ্ীয় রাজ্যের 

বহির্ভূত ভীথক্ষেত্র সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ছিলেন। সুলতান মাম্বদের 

অভিযাঁননিচয় সম্বন্ধে গৌঁড়াধিপ মহীপালের এই প্রকার ওদাসীন্য উত্তরাপথের 

সর্বনাশের অন্যতম কারণ । যদি মহীপাল গোঁড়রাস্ট্রের সেনাবল লইয়া 

সাহি-জয়পাল, আনন্দপাল, বা ব্রিলোচনপালের সাহাধ্যার্থে অগ্রসর হইতেন, 

তবে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত। 

॥ নয়পাল | 

মহীপালের প্রত্র এবং উত্তরাধিকারী নয়পাল, [তৃতীয় বিগ্রহপালের 
তাত্রশাসনে ], “সকলদিকে প্রতাপ-বিস্তারকারী” এবং “লোকানুরাগভাজন” 

বেগুল সন্বৎ ১০৭৬ বিক্রম-সম্ং রূপে [১০১৯ খু্টা্] গ্রহণ করিয়া, গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয়-দেবকেও 

চেদীর কলচুর*্বংশীয় রাজ গাঙ্গেয়দেখকে অভিন্ন বলিযা স্থির করিয়া গিয়াছেন। ১০১৯ 

খ্ষ্টান্দে তীরভুক্তি বা ত্রিহুত (মিথিলা) কলচুবি-রাজ গাজেয়দেবের পদানত ছিল, এ কথা 

স্বীকার করিতে হইলে, তখন বারাণসীকে গৌঁড়রাজোর অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যায় না। 

ফরাসী পণ্ডিত লেভি, স্বরচিত নেপালের ইতিহাসে (1৮85 [5 2৩2৪], ৬০], [], 0. 

202, ০৫৩, বঙ্গীয় এসিয়।টিক, সোসাইটীর সুযোগা পুস্তকরক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দুরেন্রচন্দ্র 
কুমার এই অংশ আমাকে অনুবাদ করিয়া দয়াছেন ), বেগুলের উদ্ধৃত পাঠের বিশুদ্ধি সম্দ্ধে 

সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বেওলের ব্যাখা ও গ্রহণ কবেন নাই। “গ্বৌডরধবজ্ঞ” বা গৌঁড়- 

রাজ্যের পতাকা অর্থে গৌঁড়াধিপকেই বুঝাইতে পারে। চেদীর কলছুরি-বংণীয় কোনও 

রাজা কর্তৃক কখনও গৌড়াধিপ-উপাধি ধারণের প্রমাণ ব্দ্বীমান নাই। চেদীরাজ গালেয়- 

দেবের সময়ে মগধ যে গোঁড়াখিপ মহীপালের পদানত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে, এবং 
মগধের পশ্চিম-দিগ.বর্ভা জেজাকভুক্তি (বৃন্দেলখও) চল্দে্স-রাজগণের অধিকৃত ছিল। মৃতরাং 
মগধত্ত জেজাকভূক্তি ডিঙ্গাইয়া, চেদী-রাজের পক্ষে মিথিলায় “'কল্যাণবিজয়রাজয”-প্রতিষ্ঠা 

করা সম্ভব নহে। নেপালী-লেখক কর্তুক উল্লিখিত এই সেমবংশীয় গাঙ্গেয়দেব হয়ত 

মিথিলার একজন সামন্ত নরপাল ছিলেন। 



৫২ গৌড়রাজমাল। 

বলিয়া বগিত হ্ইয়াছেন। নয়পাল যখন গোঁড়-সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়াছিলেন, তখন সকল দিকে' না হউক, পশ্চিম দিকে প্রতাপ-বিস্তারের 
বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । কোন কোন মুসলমান ইতিহাস-লেখক 
লিখিয়াছেন,_মামুদু যখন কান্যকুজ্জ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন 

কান্যকুক্জ-রাজ [রাজ্যপাল ] তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, 

চন্দেল্প-রাজ গণ্ড তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন ।* কচ্ছপঘাত-বংশীয় 

বিক্রমসিংহের [ দ্ববকুণ্ডে প্রাপ্ত ] ১১৪৫ বিক্রম"্সংবতের [ ১০৮৮ খরস্টাবের ] 
শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, বিক্রমসিংহের প্রপিতামহ অজ্জ্বন, বিদ্যাধরের 

আদেশে [কার্যনিরতঃ ] রাজাপাল নামক নরপালকে নিহত 

করিয়াছিলেন।? এই বিদ্বাধর চ্দেল্প-রাজ গণ্ডের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী 
বিদ্যাধরঃ এবং এই রাজ্যপাল কান্যকুক্জের প্রতীহারবংশীয় রাজা রাজ্যপাল 

বলিয়া অনুমান হয় । মহোৌঁবায় প্রাপ্ত চন্দে্-বংশের একখানি শিলালিপিতে 

সম্ভবত বিদ্যাধর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি কান্কুক্জ-রাজের বিনাশবিধাঁন 

করিয়াছিলেন, [ বিহিত-কম্যাকুজ্জ-ভূপালভঙ্ষম ]1** রাজাপালের হস্তা গণ্ডই 

হউন বা বিদ্যাধরই হউন, রাজাপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কাধাতঃ প্রতীহার- 

বংশের সৌভাগ্য-সূর্যয অন্তমিত হইয়াছিল । রাজাপালের পরে, ব্রিলোচনপাল 
এবং তৎপর সম্ভবত যশঃপাল কান্যকুক্সের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । 

কিন্ত ভাহারা প্রতীহার-বংশের লুপ্ত-গোরব পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং নয়পালের পশ্চিমদিকে রাজ্য 

বিস্তারের বিশেষ সুযোগ ছিল ৷ কিন্তু নয়পালও, মহীপাঁল এবং পালবংশের 

ইতিহাসের এই স্থিতিশীল যুগের অন্যান্য নরপালগণের ন্যায়, “মহোদয়স্রী”- 
উপার্জন-অভিলাধ-বজ্জিত ছিলেন । 

পিতার ম্যায় নয়পালও বহিঃশতক্রর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া, 

গৌডরাজ্য অখণ্ড রাখিয়! যাইতে সমর্থ হ ইয়ছিলেন। “তারিখ-ই-বাইহাকী” 

নামক পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে, মামুদের পুত্র 

« 12111005 17150019 01 10018, ৬০]. 11, [১. 463. মুসলমান লেখকগণ কালগঞ্জবের 

রাজাকে নঙ্গা বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । চঙ্গেল্স-রাজগণের শিলালিপি এবং তাত্রশাসনে 
প্রদত্ত বংশাবলী অনুসারে এই সময়ের কালগ্র-বাজের নাম “গণ্ত” | 891818118 
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নয়পাল ৫৩, 

মাসুদ যখন গজনীর অধীশ্বর, তখন [ ১০৩৩ খুষ্টাবে ] লাহোরের শাসনকর্তা 

আহম্মদ নিয়ালতিগীন্ বারাণসী-নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত 

£তারিখ”-প্রণেতা লিখিয়াছেন-_* 

“( নিয়ালতিগীন্ সসৈগ্য ) গঙ্গাপাঁর হইয়া, বাম তীর দিয়া চলিয়া! গিয়া, 

হঠাৎ বণারস নামক সহরে উপনীত হইলেন। (এই সহর ) গঙ্গ"প্রদেশের 

অস্ততক্ত ছিল। এই সহর (পূর্বের) কখনও মুসলমান সেন কর্তৃক আক্রান্ত 

হয় নাই। সহরটি ২ ফর্সঙ্গ (৬০০০ গজ ) দীর্ঘ এবং ২ ফর্সঙ্গ প্রশন্ত। 

( এখানে ) জল যথেষ্ট ছিল। মুসলমান লঙ্কর প্রাতঃকালে (পু ছিয়) 

দ্বিতীয় নমাজের (মধ্যাহ্নের) পরে, আর অধিক কাল তথায় তিষ্টিতে 

»পারিয়াছিল না; কারণ বিপদের (আশঙ্কা) ছিল। (এই সময় মধ্যে) 

কাপড়ের বাজার, সুগন্ধিদ্রব্যের বাজার, এবং মণিমুক্তীর বাঁজার-_এই তিনটি 

বাজার ব্যতীত, আর কোন স্থান লুষ্ঠন করিতে পারা গিয়াছিল না। কিন্ত 

সৈন্গণ খুব লাভবান হ্ইয়াছিল। সকলেই সোণা, রূপা, আতর, এবং 

মণিমুক্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং অভিলাষ পুর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।” 
“তারিখ-ই-বাইহাকি”-প্রণেতা আবুল ফজল, সুলতান মাসুদ এবং 

আহম্মদ নিয়ালতিগীনের সমসাময়িক লোক, এবং নিয়ালতিগীনের অভিযান 

সম্বন্ধে খাঁটি খবর সংগ্রহের ভ্রাহার বেশ সুবিধা ছিল। তীহার প্রদত্ত বিবরণ 
হইতে স্পট বুঝিতে পারা যায়, ১০৩৩ খৃষ্টান্দেও বারাণসী পূর্বববৎ সুরক্ষিত 

ছিল। কিন্ত সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর, বারাণসীর প্রহরিগণ কিছু অসতক 

হইয়া পড়িয়াছিলেন । তাই নিয়ালতিগীন বজনীযোগে চলিয়া! আসিয়। হঠাং 

প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া, ছয় ঘণ্ট1 কাল মধ্যে তিনটি বাজার লুষ্ঠনের অবসর 

পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নগর-রক্ষিগণ খবর পাইয়া প্রস্তুত 

হইয়াছিলেন। সুতরাং নিয়ালতিগীন পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
১০৩৩ খুষ্টাব্দে নিয়ালতিগীনের আক্রমণ হইতে ধাহারা বারণসীর উদ্ধারসাধন 

করিয়াছিলেন, তাহার নয়পালের আদেশানুবর্তী গৌঁড়-সেনা, নিঃসন্দেহে এরূপ 

অনুমান করা যাইতে পারে ।, 

তিব্বতীয় ভাষায় রচিত দীপস্কর শ্রীজ্ঞানের ( অতীশের ) জীবনচরিতে, 

নয়পালের আমলে, “কর্ণ্য”*রাজোর রাজা কর্তৃক মগধ-আক্রমণের বিবরণ 

পাওয়া যায় । * নয়পাল দীপঙ্থর শ্রীজ্জানকে বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যক্ষ 
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46 গৌঁড়রাঙ্গমালা 

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে গৌড়সেন। “কর্্য*রাজের সেনা কর্তৃক 
পরীজিত হইয়াছিল, এবং শক্রগণ রাঁজধানী। পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল । কিন্তু 

পরে নয়পালই জয়লাভ করিয়াছিলেন । অবশেষে দীপন্থর শ্রীজ্ঞানের যত্তে, 
উভয় পক্ষে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। দীগন্থর শ্রীজ্ঞানের জীবন-চরিতকার 
বুস্তন তাহার নিজের শিষা ছিলেন। সুতরাং বুস্তনের প্রদত্ত মগধ-আক্রমণ- 

বিবরণ অবিশ্বাস করা যাঁয় না। কিন্তু কোন্ রাজ্যকে যে বৃস্তন “কর্ণয” নামে 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহার নিরূপণ করা কঠিন। “কর্ণ/”-শব্দ যদি 

রাজ্যের নাম রূপে গ্রহণ না করিয়া, রাজার নাম বঙগিয়া মনে কর] যায়, তবে 

এই সমস্যা পূরণ করা যাইতে পারে । চেদির কলদ্ুরি-রাজ গাঙ্গেয়দেবের 

গৃত্র কর্ণ নয়পালের জীবদ্দশায়, [১০৩৭ হইতে ১০৪২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে, ]* পিতৃ- 

সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । কর্ণের পৌত্রবধু অহলনাদেবীর [ ভেরঘাটে 
প্রাপ্ত ] শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, কর্ণের ভয়ে “কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ 
কম্পমান ছিল।”! অহলনাদেবীর পুত্র জয়সিংহদেবের [ কর্ণবলে প্রাপ্ত ] 
শিলালিপিতে সৃচিত হইয়াছে--গোঁড়াধিপ গর্বব ত্যাগ্গ করিয়া কর্ণের আজ্ঞাবহন 
করিতেন 11 কর্ণ চিরজীবন প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সহিত বিরোধ রত 
ছিলেন। সুতরাং নয়পালের সময়ে মগধ-আক্রমণ তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে ; 

এবং সেই আক্রমণের পরিণাম সম্বন্ধে বুস্তন যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হয়ত 
ঠিক। 

বহিঃশক্রর আক্রমণ সত্বেও, গোৌড়াধিপ নয়পাল গোঁড়-রাষ্ট্রের মান-মর্ধ্যাদা- 

রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে উৎকীর্ণ, গয়ার কৃষ্ণ 
. গ্বারকা-মন্দিরের শিলালিপিতে, তিনি “সমন্ত-ভূমগ্ুল-রাজাভার”-বহনকারী 

বলিয় উল্লিখিত হইয়াছেন । 

॥ তৃতীয় বিগ্রহপাল ॥ 

নয়পালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী তৃতীয় বিগ্রহপাল, তাহার রাজত্বের 
ছাদশ কি ত্রয়োদশ বংসরে উৎকীর্ণ [আমগাছিতে প্রাপ্ত] তাত্রশাসনে, 

“শক্রকুল-কালরুদ্র” এবং “বিষ অপেক্ষাও অধিক সংগ্রাম-চত্ুর” বলিয়া 
বগিত হইয়াছেন ।$ সন্ধ্যাকর নন্দীর প্রামচরিতে” তৃতীয় বিগ্রহপালের 

সংগ্রাম-টতুরতার কথঞ্চিং পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী লিথিয়াছেন 
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তৃতীয় বিগ্রহপাল ৫৫ 

(১৯) £--৫বিগ্রহপাল দাহলাধিপতি [কলচুরি ] কর্ণকে মুদ্ধে পরাজিত 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে উম্মুলিত করিয়াছিলেন না: তাহার দ্বহিতা 

যৌবনন্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ।* বিবাদপ্রিয় কর্ণই, সম্ভবত নয়পালের 

মৃত্যুর পর, আবার গোঁড়*রাজা আক্রমণ করিতে আসিয়া, পরাভূত হইয়া 
কন্যাদান করিয়া, গোঁড়াধিপের প্রীতি অর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 

কিন্তু তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলেই, আর এক বহিঃশক্র আসিয়া পাল- 

ংশের অধঃপতনের বীজ বপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অভিনব 

শত্রু, কল্যাণের * চানুক্যরাজ আহবমল্ল প্রথম সোমেশ্বরের (রাজতু ১০৪০- 

১০৭১ খুষ্টাবের মধ্যে ) দ্বিতীয় পুত্র, বিক্রমাদিত্য। কুমার বিক্রমাদিত্য, 

পিতার আদেশক্রমে দিপ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, গৌড় এবং কামরূপ আক্রমণ 

করিয়াছিলেন । বিহ্লন “বিক্রমাহ্কদেবশ্চরিতে” (৩1৭৪) এই দিপ্থিজয়- 

প্রসঙ্গে লিখিয়! গিয়াছেন -- 

গায়ন্তি স্ম গৃহীত-গোঁড়-বিজয়-স্তস্বেরমস্যাহবে 

তস্যোন্মলিত-কামরূপন্ৃপতি-প্রাজ-প্রতাপশ্রিয়ঃ। 

ভানু-স্যন্দন-চক্রঘোষ-ভৃষিত-প্রত্যুষনিদ্রারসাঃ 

পূর্বাদ্রেঃ কটকেয়ু সিদ্ধবনিতাঃ প্রালেয়শুদ্ধং যশঃ1৮1 

“সৃষ্যের রথচক্রের শবে প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সিদ্ধ-বনিতাগণ 

পর্ববাদ্রির কটিদেশে, মুদ্ধে গৌঁড়ের বিজয়হস্তী-গ্রহণকারী এবং কামরূপাধিপতির 

বিপুল-প্রতাপ-উন্মালনকারী কুমার বিক্রমাদিত্যের তুধারশুত্র যশ গান 
করিয়াছিল ।” 

কৃমার বিক্রমাদিত্য, উত্তরকালে যখন *ত্রিভববনমল্ল পর্মাড়িদেব” উপাধি 
গ্রহণ করিয়া, কল্যাণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ( ১০৭৭-১১২৫ খুষ্টান্দ ) 

তখন বিহলন কাশ্মীর হইতে আসিয়া, তাহার সভার, “বিদ্যাপতির” বা প্রধান 

পণ্ডিতের পদলাভ করিয়াছিলেন । বিদ্যাপতি বিহলনের এই গোঁড়-কামরূপ- 
বিজয়*কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও, একেবারে অমূলক নহে। 
বিহলন “বিক্রমাঙ্কটদেব-চরিতে” (১৮৯০২) স্বীয় প্রত্ুকে “কর্ণাটেন্দু” বলিয়া 

অভিহিত করিয়াছেন; এবং কহুলণ ““রাজতরঙ্ষিণীতে” ( ৭1৯৩৬ ) বিহ্লানের 

যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, ভাহাতে “পমাড়ি-ভূপতি” বা বিক্রমাদিত্যকে 

* নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত বর্তমান কল্যানী। 

1 “বিক্রমাঙ্কদবচরিতম্,ঃ 81060 05 06০018০ 9011191, 8010089, 1875. 
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“কর্ণাট” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 1 সুতরাং কর্ণাট বলিতে তংকালে যে 
কল্যাণের চালুক্যগণের রাজ্য বুঝাইত, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই। গোঁড়ের 
'সেন-রাজগণের শিলালিপিতে এবং তাত্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যাঁয়,-_এক 
সময়ে গোড়-রাজ্যের একাংশের [রাঢের ] সহিত কর্ণাট-রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল। সেনবংশের প্রথম নরপতি বিজয়সেনের দেবপাড়া-প্রশন্তিতে উদ্ত 

হইয়াছে, বিজয়সেনের পিতামহ সামস্তসেন “একাঙ্গ ( এক প্রকার ) সেনা 

লইয়া, অরিকুলাকীর্ণ-কর্ণাটলক্ষমী-লুণ্ঠনকারি দ্রবৃত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন” 
(৮ শ্লোক); এবং শেষ বয়সে, গঙ্গাতীরবর্তী পুণ্যাশ্রমনিচয়ে বিচরণ 

করিয়াছিলেন (৯ শ্লোক) । আবার বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের 

1 কাটোয়ায় প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,_-“চন্দ্রবংশে অনেক রাজপুত্র 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন)-**তাহারা সদাচারপালন-্খ্যাতিগর্ধে রাঁচদেশকে 

অননুভূতপূর্বব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন (৩ শ্লোক )।” এই রাজপুত্র- 
গণের বংশে “শত্র-সেনা-সাগরের প্রলয়-তপন সামস্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন (৪ শ্লোক )1” এই উভয় বিবরণে আপাতত বিরোধ দেখা যাঁয়। 

প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামস্তসেন শেষ বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া, 

তীর্ঘভ্রমণ উপলক্ষে, বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় লিপিতে দেখা যায়, 

তাহার পূর্ববপ্বরুষেরা রাঢ়্নিবাসী ছিলেন। অথচ এই দুইটি লিপি প্রায় 
একই সময়ে রচিত। এইরূপ তুল্যকালীন লিপিতে এত বিরোধ-কল্পনা 

অসম্ভব । কিন্তু যদি অনুমান করা যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাট-রাজের পদানত ছিল, 

এবং কর্ণাট-রাঁজ কর্তৃক রা-শাসনার্থ নিয়োজিত, [ লক্ষমণসেনের মাধাইনগর- 

তাত্রশাসনে কথিত ] “কর্ণাটক্ষত্রিয়”*বংশজাত রাজপুত্রগণের বংশে সামস্তসেন 
জন্মগ্রহণ করিয়া! রাঁঢদেশেই কর্ণাটরাজের শক্রগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, 

তাহা হইলে এই বিরোধের ভর্জন হয়। বিহলন-বিরৃত চালুক্য-রাজকুমার 

বিক্রমাদিত্য কর্তৃক গৌড়াধিপের এবং [ হয়ত গোঁড়াধিপের সাহায্যার্থ আগত ] 

কামরূপাধিপের পরাজয়-বৃত্তান্ত এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। চন্দেল্প-রাজ কীন্তিবন্মার (রাজত্ব ১০৪৯-১১০০ খুষ্টাঞ্ধ ) 

আশ্রিত “প্রবোধ-চন্দ্রোদয়”*রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র যাহাকে “গোৌঁড়ং রাষ্্রমনৃত্তমং 
নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া” বলিয়! বর্ন! করিয়াছেন, কুমার বিক্রমাদিত্য গোঁড়া- 

ধিপকে পরাজিত করিয়া, সেই রাঢদেশ গোঁড়*্রাম্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 

1 কাশ্মীরেভ্যো বিনির্ঘযাস্তং রাজো কলশভুপতে; | 
বিদ্বাপতিং বং কর্ধাটস্চক্তে পর্মাড়িতৃপতিঃ ॥। 
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ছিলেন। নবজিত রাঢ়-শাসনার্থ কর্পাট-রাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয় সেনা- 

নায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামস্তসেন তাহারই বংশধর । সামস্তসেন 

একাদশ শতাব্দের চতুর্থপাদে বিদ্যমান ছিলেন, একথা স্বীকার করিলেই, এই 
অনুমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণের আর আপত্তি থাকে না। সামস্তসেন যে একাদশ 
শতান্দের শেষপাদেই প্রার্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা সেন-রাজগণপের কালনির্ণয়- 

প্রসঙ্গে গ্রদশিত হইবে । 

॥ বামপাল ॥ 

মহাপাল, শুরপাল, এবং রামপাল) এই ভিন পুত্র বর্তমান রাখিয়া, তৃতীয় 
বিগ্রহপাল পরলোক গমন করিয়াছিলেন। “রামচরিত”সকাব্যে তৃতীয় 

বিগ্রহপালের পুত্রের এবং পৌত্রগণের রাজত্বের ইতিহাস বধিত হইয়াছে ।* 
“রামচরিত"-রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রী-মগুলে “শ্রীপৌণু বন্ধনপুর- 
প্রতিবদ্ধ” ব্রা্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা প্রজাপতি নন্দী 

পাল-নরপালের “সান্ধি [ বিগ্রহিক ] বা সন্ধি এবং যুদ্ধ বিষয়ের উপদেষ্টা 

ছিলেন । সন্ধযাকর “রামচরিতের” উপসংহারে (918৮) প্রার্থনা করিয়াছেন, 

[ রামপালের দ্বিতীয় পৃত্র ] রাজা মদন [পাল] “চিরায় রাজ্যং কুরুতাং”। 

সৃতরাং “রামচরিত” তুল্যকালীন কবির রচিত এঁতিহাসিক কাব্য। সন্ধ্যাকর 
নন্দী “কবি-প্রশস্তিতে” এই কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__ 

“অবদানম্ রঘুপরির্ঢতগৌড়াধিপশরামদেবয়ো! রেতং। 
কলিয়ুগ-রামায়ণমিহ কবিরপি কলিকাল-বাল্লীকিঃ ॥১১।% 

“রঘুপতি রামের এবং গৌড়াধিপ রাম [পালের ] এই চরিত কলিমুগের 
রামায়ণ, এবং [এই কাব্যের ] কবিও কলিকালের বাল্সীকি।” 

“রামচরিতের” প্রথম পরিচ্ছেদের সমস্ত শ্লোকের (১-৫০) এবং দ্বিতীয় 

পরিচ্ছেদের ১-৩৫ শ্লোকের টীকা! আছে £ কিন্তু অবশিষ্ট অংশের টাকা পাওয়া 

যায় নাই। কবি মুল শ্লোকে এতিহাসিক ঘটনার এরূপ সামান্য আভাস 

দিয়াছেন যে, টীকা ব্যতীত তাহা বুঝা কঠিন। “রামচরিত হইতে ইতিহাসের 
উপাদান আহরণে টাকাই আমাদের প্রধান আশ্রয়। সুতরাং যে অংশের টীকা 
নাই, সেই অংশের এতিহাসিক তাংপধ্য-গ্রহণ দুঃসাধ্য । 

“রামচরিতে” বধিত হইয়াছে--( তৃতীয়) বিগ্রহপাল পরলোক গমন 

করিলে, (দ্বিতীয়) মহীপাল সিংহাসন লাভ করিয়া, ছুষ্কার্যযরত 

* [২807)951)81508, 5 54001998819 18105, 81160 ৮5 14817510810. 
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[ অনীতিকারস্তত ] হইয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ শূরপালকে এবং রামপালকে 

লৌহ্-নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । তখন কৈবর্তৃ- 

জাতীয় দিব্য বা দিব্বোক, যুদ্ধে মহীপালকে নিহত করিয়া» “জনকভূ” বা পাল- 

রাজগণের জন্ম-ভূমি বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন (১২৯, ৩১-৩৯), এবং 

দিব্বোকের অনুজ রূদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন 

(৯।৪০)। বরেন্দ্রী ত্যাগ করিয়া, গৌড়*রাজ্ের অন্তান্য প্রদেশের সামস্তগণকে 

একত্রিত করিবার জন্য, রামপাল রাড়-অঙ্র-মগধাদি প্রদেশ পধ্যটনে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিলেন ; এবং বরেক্্রীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য, মহাপ্রতীহার 

শিবরাজকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ক্রমে সামন্ত-চক্র রামপালের সহিত 

মিলিত হইয়াছিল । মগধের অন্তর্গত পীঠির রাজ1 দেবরক্ষিতের পরাভবকারী 

[ রামপালেরু মাতুল ] রাষ্ট্রকুট-বংশীয় মথন বাঁ মহন সামস্তগণের অগ্রণী 

ছিলেন। মহনের পুত্র কাহনুরদেব এবং সুবর্ণদেব, এবং তাহার ভ্রাতুম্পুত্ 
শিবর।জ, তাহার সমভিব্যাহারে ছিলেন (২৮)। “রামপালচরিতের” 

টীকাকার সামস্তগণের মধ্যে এই সকলের নামোল্লেখ করিয়াছেন ; (২৫ )-- 

কান্কুজ-রাজের সেনা-পরাভবকারী পীঠিপতি (মগধাধিপ) ভীমযশা, 
দক্ষিণদেশের রাজা বীরগুণ, উৎকলেশ কর্ণকেশরীর সেনাধ্বংসকারী দণুত্বৃক্তি- 

ভূপতি জয়সিংহ, দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজ, অপর-মন্দারপতি সমস্ত-আরণ্য- 

সামন্তচক্র-চুড়ামণি লক্ষ্মীশূর, শূরপাল, তৈলকম্পস্পতি কুদ্রশেখর, উচ্ছাল-পতি 
ময়গলসিংহ, ডেক্করীয়-রাজ প্রতাপসিংহ, কযঙ্লপতি নরসিংহাজ্জ্বন, সঙ্কট- 

গ্রামীয় চণ্ডাঙ্জ্জন, নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবার্ধন এবং 
পদ্ববন্বা-পতি সোম । ্ 

এই মহাবাহিনী লইয়া, রামপাল নৌকায় গঙ্গাপার হইয়াছিলেন। পাল- 
রাজের সেনার সহিত কৈবর্ভ-রাজের সেনার ভীষণ মুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল । 

অবশেষে করিপৃষ্ঠে অবস্থিত ভীম বন্দী হইয়াছিলেন (২১২-২০)। এই 
উপলক্ষে সন্ধ্যাকর এক পক্ষে সাগর এবং অপর পক্ষে ভীমের চরিত্রের বর্ণন! 

করিয়াছেন। গ্লেষের অনুরোধেই হউক, আর সত্যের অনুরোধেই হউক, 

ভীমের চিত্র উজ্জ্বল বর্ধে অঙ্কিত হইয়াছে । সাগরের গ্যায় ভীমও “লক্ষী 
এবং সরস্বতী উভয়ের আবাস” বলিয়া! বধিত হইয়াছেন। ভীমকে নৃপতি 

রূপে প্রাপ্ত হইয়া, “বিশ্ব অতিশয় সম্পং লাভ করিয়াছিল,” এবং “সজ্জবনগণ 

অযাচিত দান লাঁড করিয়াছিল । ভর্ান্ীর সহিত ভবানীপতি অধর্শত্যাগী 

রাজা ভীমের উপাস্য দেবতা ছিলেন ( ২২১২৭ )। 
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॥ কৈবর্ত-বিভ্রোহ || 

সন্ধ্যাকর নন্দী-বধিত এই প্রজা-বিদ্রোহের কিছু কিছু আভাস তৎকালের 

তাত্্রশা্নে এবং শিলালিপিতেও পাওয়া যায়। কামরূপের রাজা বৈদ্যদেবের 

তাত্রশাসনে রামপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (৪ শ্লোক ) £- 

“মুদ্ধসাগর লঙ্ঘন করিয়া, ভামরূপ রাবণ বধ করিয়া, জনকতৃ উদ্ধার 

করিয়া, রামপাল ত্রিজগতে দাশরথি রামের ন্যায় যশ বিস্তার করিয়াছিলেন |” 

-  প্রামপালচরিতের” টীকাকারের মতানুসারে, “জনক” বরেক্দ্রী-অর্থে 

গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকেও কৈবর্ত-বিদ্রোহের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৮ 

সালের মাচ্চ মাসে সারনাথের ভগ্রস্তুপের একাংশ খননকালে আবিষ্কৃত 

একখানি শিলালিপিতে * “রামপালচরিতে” উল্লিখিত কয়েক জন পাত্রের 

এবং কোন কোন ঘটনার উল্লেখ দৃষঁ হয়। কান্কুক্জের গহড়বালশ্রাজ 

গোবিন্দচন্দ্রের অন্তমা মহিষী কুমারদেবী কর্তৃক একটি বৌদ্ধবিহার- 
প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল । ইহাতে বণিত হইয়াছে, 

_ণপীঠিকা"র বা “পীঠি''র দেবরক্ষিত নামক এক জন রাজ ছিলেন । 

“গোঁড়েছ্বৈতভটঃ-সকাগু-পটিকঃ ক্ষত্রৈক-চু়ামণিঃ 
প্রখযাতো মহণাঙ্গপঃ ক্ষিতিভূজাম্মান্যো ভবন্মাতুলঃ। 

তং জিত্বা মুধি দেবরক্ষিতমধাৎ শ্রীরামপালস্য যো 

লক্ষ্মী নিজিত-বৈরি-রোধনতয়া দেদীপ্যমানোদয়াম্ 1” 

“গড়ে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, ধনুদ্ধর (?), ক্ষত্রকৃলের একমাত্র চুড়ামণি” 

নরপালগণের সম্মানাহ্ মাতুল, মহন নামক অঙ্গপতি ছিলেন। তিনি দেব- 

রক্ষিতকে পরাজিত করিয়া, শত্রর বাধা বিদৃরিত হওয়ায়, অধিকতর উজ্জ্বল 
শ্রীরামপালের রাজলক্ষ্মী অক্ষু্জ রাখিয়াছিলেন।” 

“রামপালচরিতে” [২৮ শ্লোকের টাকায় ] রামপালের মাতুল মহন কর্তৃক 

পীঠীপতি দেবরক্ষিতের পরাজয় উল্লিধিত হইয়াছে । কুমারদেবীর এই 
শিলালিপির সাহায্যে রামপালের রাজত্বের সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে। 

এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে,_-গহনদেব শঙ্করদেবী নায়ী দুহিতাকে পীঠীপতির 
করে অর্পণ করিয়াছিলেন । কুমারদেবী এই শঙ্করদেবীর কন্যাঃ এবং গোবিন্দ 

চন্দ্রের মহিষী। কুমীরদেবী এবং গোবিন্দচন্দ্রের বংশাবলী পাশাপাশি 

রাখিলে দেখা যায়, 

* [70181801919 [100108) ৬০1. 1১0, 00, 323-326. 
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(খুঃ অঃ+১১১৪-১১৫৪+) 

অর্থাং মহনদেব গাহড়বালশ-রাজ চন্দ্রদেবের সমকালবর্তী ছিলেন । মহনদেব 
এবং রামপাল, সম্পর্কে মামা-ভাগিনেয় হইলেও উভয়ে সম্ভবত সমবয়সী 

ছিলেন। “রামপালচরিতে” উক্ত হইয়াছে (81৮-১০ শ্লোক), মহনদেব 

(মথন ) পরলোক গমন করিয়াছেন, শুনিয়া, “মুদিগরিতে” (মুঙ্গেরে) 

অবস্থিত রামপাল গঙ্সাগর্তে প্রবেশ করত তনৃত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং 

রামপাল কান্যকুক্জ-রাজ চন্দ্রদেবের সমসাময়িক, এবং একাদশ শতাব্দের 

শেষপাদ পর্য্য্ত গোঁড়-রাজ্যের রাজপদে অধিষ্িত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা 
যাইতে পারে। 

“রামপালচরিতের” যে অংশে ভীমের বন্ধনের পরবর্তী ঘটন। সকল বর্মিত 

হইয়াছে, তাহার টীকা নাই। মহামহোঁপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

মহাশয়ের মতানুসারে, ভীম ধৃত হইলে, তদীয় সুহং হরি, ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহী 
সেন] প্বনঃ সম্মিলিত করিয়া, মুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভীষণ মুদ্ধের 
পর, হরি ধৃত এবং নিহত হইয়াছিলেন ৷ ভীমও সম্ভবত নিহত হইয়াছিলেন। 

এই রূপে বিদ্রোহানল নির্ববাপিত হইলে, পালবংশের জন্মভূমি [ জনকড় ] 

আবার পাল-নরপালের হস্তগত হইয়াছিল । 

বিদ্রোহ দমন করিয়া, রামপাল “রামাবতী” নামক এক নূতন নগর নির্মাণ 

করিয়া, বরেন্দ্রভৃমির শোভাবদ্ধন করাছিলেন। তিনি এক দিকে যেমন 

অভিনব নগর-নিন্মাণে রত ছিলেন, আর এক দিকে তেমনি নষ্ইগ্রায় গৌড়. 

রাজশজির পৃনরুজ্জীবন-সাধনে যত্তবান হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর লিখিয়াছেন, 

_ পূর্ববদিকের এক জন নরপতি, পরিজ্রাণ পাইবার জন্য, রামপালকে বর- 

বারণ, নিজের রথ এবং বম্ম উপহার প্রদান করিয়াছিলেন । যথা". 

দগ্বপরিত্রাণ-নিমিত্তং পত্য। যঃ প্রান্দিশীয়েন। 

বর-বারণেন চ নিজ-স্যন্দন-দানেন বর্মণারাধে 8৩1980 
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বরেন্দ্রবাসী সন্ধযাকর ধাহাকে প্প্রান্দিশীয়” বলিয়াছেন, তিনি সম্ভবত 

বাঙ্গালার পূর্ব সীমান্তের কোন পার্বত্য-প্রদেশের নৃপতি। রামপাল 

কামরূপ জয় করিয়া, গোঁড়রাষ্ট্রত্বক্ত করিয়াছিলেন [ “বিগ্রহনিজ্জিতকাম- 

রূপভূং। ]। এই কামরূপ-্জয় যে সন্ধ্যাকর নন্দীর কল্পনা-প্রসৃত নহে, 
কুমারপালের প্রসঙ্গে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। রামপাল উৎকলে এবং 

কলিঙ্গেও স্বীয় প্রাধান্ত-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ সন্ধ্যাকর নন্দী 

লিখিয়াছেন-- 

“ভবভূষণ-সম্ততিভূবমনুজগ্রাহ জিতমুংকলত্রং যঃ। 

জগদবতিম্ম সমস্তং কলিঙ্গতন্তান্ নিশাচরান্ নিঘ্বন্ 1” ৩1৪৫ ॥ 

“ভবভূষণ (চন্দ্রের) সম্ভতির রাজ্য উকল জয় করিয়া, তংপ্রতি যিনি 

অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং চৌরগণকে নিহত করিয়া, কলিঙ্গ হইতে আরম্ভ 

করিয়া সমস্ত জগং প্রতিপালন করিয়াছিলেন ।” 

রামপাল যখন গোৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্টিত, তখন গঙ্গ-বংশীয় অনস্ভবর্ধা- 

চোড়গঙ্গ [রাজত্ব ১০৭৮-১১৪২ খুষ্টাব্ব ] কলিঙ্গের রাজা ছিলেন এবং তিনিই 

উতকল অধিকার করিয়াছিলেন । গঙ্ষ-বংশীয় নূপতিগণ চন্দ্রবংশোত্তব বলিয়া 

পরিচিত ছিলেন ।* সুতরাং এ স্থলে সন্ধ্যাকর নন্দী চোড়-গঙ্গকে ম্মরণ 

করিয়াই, উংকলকে "ভবভৃষণ-সম্ভতিভূ” বলিয়াছেন 41 কিন্তু রামপাল 

কর্তৃক চোড়-গঙ্গের এই পরাজয়-কাহিনী কতদূর সত্য, তাহ! নির্ণয় কর! 
কঠিন। গঙ্গ-বংশীয় বৃপতিগণের মধ্যে চোঁড়-গঙ্গ সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত 

ছিলেন । গঙ্গ-বংশীয় নবপতিগণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,_চোড়-গঙ্ষ 

গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাতীরবর্তী 

নি রনিভানি-প়া 
মণিরণিমাদি-গুণেন চোড়-গঙ্গঃ | 
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1 “রামচরিতের” ভূমিকায় শান্্রী মহাশয় লিখিয়ছেন,--চ৩ (0২8090818) ০০০ 

90৩10 01818 ৪20 16860160 1610 1136 [488৬4105152 ইহা দ্বার] বুঝা! যায়, শান্ত 

মহাশয় “ভবভূষণ-সন্ততি*-পদ “নাগবংঙী”-অর্ধে গ্রহণ করিগাছেন। নাগ ভবের (শিবের ) 
ভূষণ হইলেও, নাগবংলীয় কোন রাজা উড়িস্তায় কখনও রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত 
জানা যায় নাই। পক্ষান্তরে “রামচরিতের” (২৫) টীকা হইতে জানা যায়, রামপালের 
রাজ্যলাভের অব্যবহিত পূর্বে, উৎকলে “কেশরী”'-উপাধিধারী একজন নৃপতি ছিলেন। 
ভীমের সহিত যুদ্ধোদ্তত রামপালের সহিত ধাহার! যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
“উৎকলেশ কর্ণকেশীর”র পরাভবকায়ী দণুডৃভি-ভুপতি জয়সিংহের নাম দৃ হয়। 



৬২ গৌড়রাজমাল। 

ুদ্ধক্ষেত্রে “মন্দারাধিপতিকে” পরাঁজিত এবং আহত করিয়াছিলেন । 1 এই 

সূত্রেই হয়ত কলি-পতির সহিত গৌঁড়-পতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, 

এবং কলিঙ্গ-পতিকে প্রতিদ্ন্্রীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হ্ইয়াছিল। চোড়- 
গঙ্গের অতি দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের প্রথম ভাগে, তাহাকে রামপালের 

সম্মবধীন হইতে হইয়াছিল । সেই সময়, গৌড়াধিপের নিকট মস্তক অবনত 
করা অসম্ভব নহে; এবং রামপালের মৃত্যুর পর, হয়ত চোড়-গঙ্গ প্রবলতর 
হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী যে সত্যের অপলাঁপ করেন নাই, কুমাঁরদেবীর 
সারনাথের শিলালিপি এবং বৈদ্যদেবের তাম্রশীসন তাহার সাক্ষযদান 

করিতেছে । সুতরাং বর্ণিত রামপালের কলিঙ্গ-জয়-কাহিনী অমূলক বলিয়া 
উপেক্ষিত হইতে পারে না । রাঢ়ও অবশ্য রামপাল কর্ণাট*্রাজের কবল 

হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবপাড়ার শিলালিপি-অনুসারে, সামন্তসেন 

যে সকল কর্ণাটলক্ষ্ী-লুষ্ঠনকারী দৃর্বত্রগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা 
গৌড়াধ্রিপেরই সেনা । সামস্তসেন এই সকল “দ্বর্বত্তগণকে” বিনাশ করিয়াও, 

রাচে কর্ণাটশ্রা'জ্যের আধিপত্য অটুট রাখিতে না পারিয়॥ হয়ত শেষ বয়সে 
বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 

বরেন্দ্রভুমির বিদ্রোহানল নির্ববাণ করিয়া, এবং কামরূপ ও কজিঙ্গে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া, রামপাল যে গৌঁডরাস্ট্র পুনঃগ্রতি্টিত করিয়াছিলেন, 
সেই অভিনব গৌঁড়রাস্ট্রের সহিত রামপালের পূর্ববপূরুষগণের শাসিত 
গোৌঁড়রাঘ্বের অনেক প্রভেদ ছিল। প্রজাসাধারণের নির্বাচিত গৌড়াধিপ 
গোপালের গোৌঁড়রাস্ট্র, প্রজার প্রীতির এবং প্রজাশক্তির সুদঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্ত হতভাগ্য দ্বিতীয় মহীপালের “অনীতিকারস্তের” ফলে, 

এবং দিব্বোক-নিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহানলে, সেই ভিত্তি ভক্মীভূত হইয়া! গিয়াছিল। 

রামপালের পক্ষে, গৌঁড়রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অঙগপ্রত্যঙ্গ পুনরায় একত্রিত করিয়া; 
উহার পুনর্গঠন সম্ভব হইলেও,.সেই দেহে প্রাপপ্রতিষ্ঠা”_সেই ভগ্ন অট্রালিকার 
বহিরঙ্গের সংস্কার সম্ভব হইলেও,-_-উহার নটভিত্তি পুনঃপ্রতিষিত করা, অসম্ভব 
হইয়াছিল। সুতরাং রামপালের স্বত্যুর পরই, আবার রাস্ট্রের বিভিন্ন অংশে, 

বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কিন্ত রামপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র “গৌড়েস্বর” 
কৃমারপালের, এবং তাহার প্রধান-সচিব এবং সেনাপতি, বৈদ্যদেবের 

বাহুবলে, গোঁড়রাস্ট্রের পত্তন আরও কিছু কালের জন্য স্থগিত রহিল। 

বৈদ্যদেবের [ কমৌলিতে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনৈ বৈদ্যদেব কর্তৃক [ অনুত্বর বঙ্গে ] 
দক্ষিণবঙ্গে। নৌন-মুদ্ধে জয়লাভ-প্রসঙ্গে, পুনরায় বিদ্রোহ সৃচিত হইয়াছে 
13745 885 ৬০1.1৬, ৮৪৫০ 6,241. 



মদনপাল ৬৩ 

(১১ ্লোক)। এই সময়ে কামরূপের সামস্ত"নরপতিও বিদ্রোহাচরণ 

করিয়াছিলেন । বৈদ্যদেবের তাশ্রশাসনে উক্ত হইয়াছে-_ | 
“পূর্ববদিঘ্রিভাগে বহুমান-প্রাপ্ত তিম্গাদেব-নৃপতির বিদ্রোহ-বিকার শ্রবণ 

করিয়া, গোঁড়েশ্বর তাহার রাজ্যে এইরূপ [ গুপগ্রাম-সমন্থিত] বিপুল 

কীত্তিসম্পন্ন বৈদ্যদেবকে নরেশ্বর-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । সাক্ষাং মার্তগু- 
বিক্রম বিজয়শীল সেই বৈদ্যদেব [আপন ] তেজস্থী প্রভুর আজ্ঞাকে মাল্যদানের 

ম্যায় মন্তকে ধারণ করিয়া, কতিপয় দিবসের দ্রত-রণযাত্রার [ অবসানে ] 

নিজ ভুঞ্জবলে সেই অবনিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিবার পর, [ তদীয় রাজ্যে ] 
মহীপতি হইয়াছিলেন (১৩--১৪ শ্লোক )1৮ 

॥ মদনপাল | 
কুমারপালের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র [তৃতীয়] গোপাল শোড়মিংহাসনে 

আরোহণ করিয়াছিলেন। মদনপালের তাত্রশাসন (১৭শ্লোক) পাঠে 

অনুমান হয়,_তৃতীয় গোপাল যখন রাজ্যভার প্রাপ্ত হন, তখনও তিনি 

শৈশবের সীম! অতিক্রম করেন নাই । সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন__ 

“অপি শক্রঘ্বোপায়াদগোপালঃ স্বর্জগাম তৎসূনুঃ 1” 

“তাহার [কুমারপালের ] পুত্র গোপাল শত্রঘ্মোপায়-হেতু স্বর্গ গমন 
করিয়াছিলেন ।” 

“শক্রতঘ্নোপায়ের” [ শক্রহননকারীর উপায়ের ] উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, 

তৃতীয় গোপাল, যুদ্ধে বা ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 

পর, রামপালের [ মদনদেবীর গর্ভজাত] প্রত্র মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়াছিলেন । মদনপালের রাজ্যের অফটম বংসরে সম্পাদিত [ মনহলিতে 

প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে, প্রশন্তিকার (১৮ শ্লোক) তাহার শৌধ্যবীর্যের কোন 

পরিচয় দেন নাই। ইহাতে অনুমান হয়, মদনপাল কাহার জোত্ঠ ভ্রাতা 
কুমারপালের বা পিতা রামপালের ন্যায় সমরকুশল ছিলেন ন1। রাজা দুর্ববল 
হইলে, পতনোম্মখ রাজ্যের যে অবস্থা হয়, মদনপালের সময় গোড়রাস্ট্রেরও 

তাহাই ঘটয়াছিল। গোঁড়রাস্ট্রের বিভিন্ন অংশ গোৌঁড়পতির হস্তছ্াত হইতে 

আরম্ভ হইয়াছিল। কমৌোলীতে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে বৈদ্দেবকে “মহারাজা - 

ধিরাজ-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক” উপাধিতে ভূষিত দেখিয়া মনে হয়, বৈদ্যদেব 

কামরপে স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

বৈদ্যদেবের তাত্রশাসনের একটি শ্লোকের সাহাযেঃ কুমারপালের এবং 

মদনপালের কাল নিরূপিত হইতে পারে । এই তাম্্রশীসনের ২৮ লোকে উক্ত 



৬৪ গোৌঁড়রাজমাল। 

হইয়াছে,--“মহারাজ বৈদ্যদেব বৈশাখে বিষুবং-সংক্রান্তিতে একাদশী তিথিতে” 
ভূমিদান করিয়াছিলেন । শ্রীমূত আর্থার ভিনিস্ দেখাইয়াছেন, [ ৯০৬০ হইতে 

১১৬১ খুষ্টাব্ধের মধ্যে ] ১০৭৭১ ১০৯৬, ১১২৩, ১১৪২ এবং ১১৬১ খৃষ্টাব্দে 

একাদশী তিথিতে, এবং ১১১৫ এবং ১১৩৪ খুষ্টাবে দ্বাদশী তিথিতে মেষ- 

সংক্রান্তি হইয়াছিল।* এই সকল সালের মধ্যে, কোনও সালে বৈদ্যদেবের 

তাঅশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল । যে যুক্তি-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া, ভিনিস্ 

সাল (১১৪২ খু$.অ$) নির্বাচন করিয়াছেন, তাহা আর এখন গ্রাহা হইতে 

পারে না। কারণ, কূমরদেবীর সারনাথের শিলালিপি প্রতিপাদন করিতেছে 

রামপাল খুষীয় একাদশ শতাব্দের শেষপাদে গৌড়-সিংহাসনে আসীন 

ছিলেন। সুতরাং, রামপালের উত্তরাধিকারী কুমারপালের রাজতু দ্বাদশ 

শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপন করিতে হইবে। কুমারপাল যে দীর্ঘজীবী 

হইয়াছিলেন, বা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, 

তাহার ম্বত্যুকালে, তাহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোপাল শৈশবের সীমা 

অতিক্রম করিয়াছিলেন ন1। সুতরাং ১১১৫ খুষ্টান্দে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন 
সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করাই সঙ্গত। এই তাত্রশাসন “সং ৪” ব1 

বৈদ্যদেবের কামরূপে রাজত্বের চতুর্থ বংসরে সম্পাদিত হইয়াছিল। কুমারপাল 

বৈদ্যদেবকে হয়ত ১১১২ খুষ্টাব্ধে কামরূপের রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, 

এবং কুমারপালের মৃত্যুর এবং তৃতীয় গোপালের হত্যার পরে, [ আনুমানিক 

১১১৪ খুষ্টাব্ধে ] মদনপাল সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । কুমারপাঁলের 

পরই বৈদ্যদেব স্বাধীনত1 অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। 

বৈদ্যদেবের তান্ত্শাসন ১১৪২ খুষ্টাব্ে সম্পাদিত বলিয়া মনে করিবার 

আরও একটি কারণ ভিনিস্ কতৃক সূচিত হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন,_ এই 
লিপির “অক্ষরের সহিত বিজয়সেনের দেবপাঁড়া-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য 

আছে; কিন্ত (বিজয়সেনের লিপির অক্ষরের অপেক্ষা এই লিপির অক্ষরের ) 

বর্তমান বঙ্গাক্ষরের সহিত সাদৃশ্য আরও অধিক ।” বিজয়সেনের লিপির 

অক্ষরের সহিত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের অক্ষর মিলাইলে, কথাট? ঠিক বলিয়া 

মনে হয় না1** দেবপাড়ার শিলালিপির ত, ন, ম, র এবং স বর্তমান 

বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ ; কিন্ত বৈদ্যদেবের তাত্শাসনের ত» নঃ ম,র এবং স 

পুরাতন ডলের । সুতরাং অক্ষরের হিসাবে, বৈদ্দেবের তাত্রশাসনকে দেব- 

* 70181810016 10168, ৬০1. ]], 9.3. 
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গ্বোবিন্দপাল ৬ 

পাড়ার শিলালিপির কিছুকাল পূর্বের স্থাপন না করিয়া উপায় নাই। খু 

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাবে, বর্তমান বঙ্গাক্ষরের উত্তবকালে, যে লিপিতে 

আধুনিক বঙ্গাক্ষরের সংখ্যা যত বেশী লক্ষিত হয়, সেই লিপিকে তত আধুনিক 

মনে করাই সঙ্গত। 

লঙ্ষ্মীসরাইয়ের নিকটবর্তী জয়নগর গ্রামে প্রাপ্ত একখানি শিলাখণ্ডে “যে 

ধর্সা” ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্র এবং *শ্রীমন্ মদনপালদেব-রাজ্যে সম্ৎ ১৯ আশ্বিন ৩০” 

উৎকীর্ণ রহিয়াছে ।1 মদনপালের রাজ্যের ১৯ সম্বতের বা ১১৩৯ খৃষ্টাবের 

পূর্বেই, সম্ভবত বর্ধাণ-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন 

করিয়াছিল, এবং সামস্তসেনের পত্র বিজয়সেন গোঁড়রাস্ট্রের কেন্দ্র বরেন্দ্র- 

মণ্ডলে সেনরাজ্যের ভিত্তিস্বাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন । 

॥ গোবিন্দপাল | 

মগধে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে মহেন্দ্রপাল এবং গোবিন্দপাল নামক 

আরও দুই জন পাল-নরপালের পরিচয় পাওয়া যায়। শিলালিপিতে এবং 

তাম্রশীসনে প্রত্যেক পাল-নরপালের নামের অন্তে, “দেব'-শব্দ দেখিতে পাওয়া 

যায়। কিন্ত যে দ্বইখানি শিলালিপিতে মহেন্দ্রপালের নাম উল্লিখিত হইয়াছেঃ 

তাহার কোন খানিতেই মহেন্দ্রপালকে “মহেন্দ্রপালদেব” বলা হয় নাই । ? 

ইহাতে মনে হয়, মহেন্দ্রপাল পাল-নরপাঁলগণের বংশ-সম্ভৃত এবং তাহাদের 

স্থলবর্ভী নাও হইতে পাঁরেন। কিন্ত গোবিন্দপালের যে পরিচয় পাওয়া যায়, 

তাহ! হইতে অনুমান হয়ঃ তিনি পাল*্রাজগণের বংশোভ্তব এবং পালবংশের 

শেষ নৃপতি। নেপাল হইতে সংগৃহীত এবং লগুনের রয়াল এসিয়াটিক্ 

সোসাইটীর পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি হস্তলিখিত “অষ্টসাহত্রিকা' প্রজ্ঞা" 
পারমিতা” গ্রন্থের সমাপ্তি-বাক্যের পরে লিখিত আছে,_“পরমেশ্বর-পরম- 

ভট্টীরক-পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদেগাবিন্দপালবিজয়-রাজ্য-সম্থং ৪৮ 

এই পুস্তকের লেখায় ব্যবহাত অক্ষরের মধ্যে ত, ন, ম এবং র দেবপাড়ার 
শিলালিপির ত, ন, ম এবং র-এর মত বর্তমান বঙ্গাক্ষরের ঢঙ্গের। $ গয়ার 

একখানি শিলালিপি হইতে গোবিন্দপালের রাজ্যের অবসানকাল নিরূপণ করা 

1 00101010810910)8 /১:০10৪০108108] 7২60011, ৬০]. []], 00, 123-124. 
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৬৬ গৌড়রাজমালা 

যায়। এই শিলালিপির সম্পাদন-কাল সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে,_“সম্বং 

১২৩২ বিকারি-সম্বংসরে শ্রীগোবিন্দপালদেব-গতরাজ্যে চতুর্দশ-সম্বংসরে 
গয়ায়াং ॥৮* ১২৩২ বিক্রম-সন্বং বা ১৯৭৫ খৃষ্টাবের চতুর্দশ বৎসর পূর্বের, 
অর্থাং ১১৬১ খুষ্টাবে, গোবিন্দপালের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল । গোবিন্দ 

পাল বা তাহার পূর্বববর্তী পতি হয়ত বিয়সেন কর্তৃক বরেন্দ্র হইতে তাড়িত 
হইয়া, মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২০২ বিক্রম-সন্বতে [ ১১৪৬ 

খুষ্টাবদে ] কাগ্যকুজেশ্বর গোবিন্দচন্দ্র মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কারণ, 

গ্রোবিন্মচন্দ্রের এই সালের একখানি তাত্রশাসনো উল্লিখিত হইয়াছেঃ উহা! 

মুদুগগিরি বা মুঙ্গেরে সম্পাদিত হইয়াছিল। নেপাল হইতে সংগৃহীত এবং 

কেমিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি হস্ত-লিখিত প্ৃশ্তকের 
উপসংহারে লিখিত আছে, 1_-“পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পুর্বববং 

শ্রীমদেগাবিন্দপাল-দেবানাং বিনষ্টরাজ্যে অইত্রিংশৎ সম্বংসরেভিলিখ্যমানে1 1” 

এ স্থলে বিনষ্ট-রাজ্যের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয়, কোনও শত্রকর্তৃক 
গোবিন্দপাল রাজাছুত হইয়াছিলেন। গোবিন্দপালের রাজ্য-ন্টকারী সম্ভবত 

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন । গ্রোবিন্দপালের রাজ্যনাশের ১৪ এবং ৩৮ 
বংসর পরেও, তাহার বিনষ্ট বা গতরাজ্যের হিসাবে, সাল-গণনার প্রচলন 

দেখিয়া মনে হয়, যিনি গোবিন্দপালের রাজ্য নষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি সেই 

স্থলে স্বীয় আধিপত্য সৃদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। তিনি 
ভাঙ্গিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্ত নৃতন করিয়া গড়িবার অবসর পাইয়া" 

ছিলেন না। এই জন্মই বিজেতার বিজয়-রাজ্যের সন্বংসর প্রচলিত হইয়াছিল 

না; বিজিত গোবিন্দপালের বিনষ্ট রাজ্যের সম্থংসরই প্রচলিত ছিল। 

যে দুইটি স্বতন্ত্র রাজবংশ অত্যদিত হইয়া, পাল-রাজবংশ উম্মুলিত 
করিয়াছিল, তন্মধ্যে বঙ্গের বর্মা-বংশ পূর্বতন এবং প্রথম উল্লেখযোগ্য । বন্মা- 

ংশের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনকারীর প্রধান অবলম্বন হরিবশ্মার তাম্রশাসন, এবং 

হরিবর্মখর ও তাহার পুত্রের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেব-বালবলভীত্বজঙ্গের ভূবনেশ্বরের 

প্রশন্তি । হরিবর্মার তাত্রশাসনের পশ্চাদ্্ভাগের অস্পষ্ট প্রতিকৃতি এবং তাহার 

* 500101181)8105 41010250910981081 9015৮ চ২60016 ৬০1, ]]], 0. 125. 
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একটি আনুমানিক পাঠ মাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে ।$ এই অংশ হইতে 

জানিতে পারা যায়-_“বিক্রমপুর-সমবাসিত শ্রীমজ্জয়ঙ্কন্ধাবার হইতে মহারাজা" 

ধিরাজ-জ্যোতিবর্শ্া-পাঁদানুধ্যাত-পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর*্পরমভট্টারক-মহারাজা- 

ধিরাজ-গ্রীহরিবর্মাদেব” ভূমিদান করিতেছেন।  ভট্টর-ভবদেব-বালবলভী- 

ভুঁজঙ্গের প্রশন্তিতে উক্ত হইয়াছে,_-সাবপমুনির বংশধর শ্রোত্রিয়গণ যে সকল 

গ্রামে বাঁস করিতেন, তন্মধো রাঁঢ়া ব1] রাটদেশের অলঙ্কার সিদ্ধলগ্রাম 

সর্ববাগ্রগণ্য। এই গ্রামের একটি সমুন্নত বংশে (প্রথম ) ভবদেব জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। তিনি গোঁড়নবপ হইতে হস্তিনীভিট্র নামক গ্রাম প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। এই ভবদেবের পৃত্র রথাঙ্গ ৷ রথাঙ্গের প্ুৃ্র অতাঙগ । অত্ঙ্গের 

পুত্র স্ফুরিত-বুধ। ্ফুরিত-বুধের পুত্র আঁদিদেব। আদিদেব বঙ্গরাঁজের 

মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন । আদিদেবের পৃত্র গোবর্ধন। 

গোবর্ধন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের দৃহিতার [সাঙ্গোকার ] পাণিগ্রহণ 

করিয়াছিলেন । গোবর্ধন এবং সাঙ্গোকার পুত্র ভবদেব-বালবলভীতুজঙ্গ 

দীর্ঘকাল হরিবর্শদেবের মন্ত্রী ছিলেন, এবং পরে হরিবর্মদেবের পৃত্রেরও 

মন্ত্রিপদারূড ছিলেন। এই দ্বিতীয় ভবদেব রাঢদেশে একটি জলাশয় খনন 

করাইয়াছিলেন ; এবং ভুবনেশ্বরে মন্দির নির্মাণ করাইয়া, সেই মন্দিরে 

নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহমৃত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন । 

$ নগেক্নাথ বন্ধু প্রণীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস”, দ্বিতীয় ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠা ও চিত্র দ্রব্য 

বসু মহাশয় বলেন,_ সুলতান মামুদ কর্তৃক কান্াকৃজ আক্রমণ সময়ে (১০১৮ খুষ্টাকে ) যিনি 
কাম্যকুজের রাজ ছিলেন, তীহার নাম জয়পাল ( কৃলশ্গরস্থোক্ত জয়চন্্র)। “অধিক সম্ভব, 

পরম ধান্মিক মহারাজ হরিবর্মাদেব কনে।জপতি জয়পাল বা জয়চন্দ্রের কল্যার পা ণিগ্রহণ 

করিয়াছিলেন” আবার “প্রায় আড়াই শত'বর্ষ পৃর্ে” আবিভূতি রাঘবেন্র কবিশেখর 

“প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়া এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থ সকল দেখিয়া” যাহা লিখিয়া 

গিয়াছেন, তাহা! হইতে জানা যায়, হরিবর্মাদের যখন “'গোৌড়োড্ুবাধিপ”, তখন কাহ্যকুজে 

*যবনাগমন* ও “রাজান।শ” দেখিয়া, গল্গাগতি প্রভৃতি বছ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয় ছিলেন! 

অতএব হুরিবর্খা সুলতান মামুদ ও জয়চন্্রের বা জয়পালের সমসাময়িক। সুলতান মামুদের 
আক্রমণ-্সময়ে যিনি কান্কুজ্জের অধীস্বর এবং মুসলমান লেখকগণ ধহাকে “রায় জয়পাল” 

বলিয় উল্লেখ করিয়া গিযাছেন, তিনি প্রতীহ।র-রাজ রাজ্যপাল, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। কুলগ্ন্থ এই রাজ্যপালের কোন খবর দিতে পারে কিনা জানি না। সুতরাং 
এই হিসাবে হরিবর্ত্মার সময় নিরূপণের জঙ্য বসুমহাশয় যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহা অমুলক। হরিবর্্মার আবির্তাবকাল সন্বদ্ধে প্রধান সাক্ষী হুবিবর্্মার তাম্রশাসনের এবং 

ভষ্টভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশত্তির অক্ষর । বসু মহাশয় প্রকাশিত উক্ত তাত্রশাসনের অস্পউ 
প্রতিক্ৃতির যে কয়টি অক্ষর বুঝা যায়, তাহা! বিজয়লেনের দেবপাড়া। প্রশস্তির অনুন্ধপ। 



৬৮ গোৌড়রাজমাল। 

॥ আদিশুর | 

এই প্রশস্তি যে কেবল বন্ম-রাজবংশের এবং দ্বাদশ শতাব্দীর রাঢ-বঙ্গের 

একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের এতিহাঁসিক ক্ষেত্রে আলোক দান করে এমন নহে, 

ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের আরও একটি গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার সহায়তা. 

করে । এই গুরুতর প্রশ্ন,আদিশুর এতিহাসিক ব্যক্তি কিনা? আদিশুর 

নামক যে প্রকৃত একজন রাজা ছিলেন, এ বিষয়ে কেহ কখনও সন্দেহ করেন 

নাই। আদিশুর কখন্ কোন্ স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই কথা লইয়াই 

বু দিন বাদানুবাদ চলিতেছে । কিন্তু ভট্ট-ভবদেবের ভ্ববনেশ্বরের প্রশস্তি 
পাঠ করিলে, আদিশুরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। 

«“গৌড়রাজমালায়” আদিশুর স্থান পাইতে পারেন কি না, এ স্থলে এ কথার 

মীমাংসার যত্ক করা কর্তব্য। সুতরাং, প্রক্রমভক্ষ হইলেও, এখানে সেই প্রশ্নের 

বিচারের পর, বর্ধম*-বংশের ইতিহাস আলোচিত হইবে । 

কুলপঞ্জিক1 বাএঁ শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, আর কোথাও আদিশুরের পরিচয় 

পাওয়া যায় না। এখন যে সকল কুলপঞ্জিকা দেখ! যায়, তাহা! আদিশুরের 

আনুমানিক আবির্ভাব-কালের অনেক পরে রচিত। পরবর্তী কালের রচনা 
হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে,বিশেষ সাবধানতা আবশ্বাক। 

যে পরবর্তী কালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রন্থোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তাহাই 
কেবল ইতিহাসের উপাদানের ভাণ্াররূপে গৃহীত হইতে পারে । কুলগ্রন্থনিচয়ে 

উল্লিখিত আদিশুর রাজার বিবরণ যে সেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে সঙ্কলিত, তাহ 

এযাবং কেহই প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। কারণ, আদিশুরের সময়ের 

কোন চিহ্ুই এখনও পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন, কুলপঞ্জিকার 

দৃষ্টান্তস্থলে আমরা ত, ম, এবং সএর উল্লেখ করিব । ভর্ট-ভবদেবের ভূবনেশ্বর-প্রশস্তি 

সম্বন্ধে কিলহরণ লিখিয়াছেন,-018 09120818 00168] 81001005100 00% 1)6516866 

(9 855180. (015 15০010, 111৩ (6 7015060108 0906, (0 ৪৮০০ 4১,100. 1200 

(80181901018 1170102) ৬০1. ৬], 0. 205). কিল্হ্ণ “015০6016006 বলিয়। 

যে লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! ত্রিকলিঙ্গপতি প্রথম অনিয়ঙ্কতীমের সময়ের স্বপ্নেশ্বর- 

দেবের প্রশত্তি। প্রথম অনিয়ঙ্কভীম ১১৯২ থাকে কলিঙ্ের সিংহাসনে আবোহুণ করিয়া, 

দশ বৎসর রাভত্ব করিয়াছিলেন । সুতরাং স্বপ্রশ্বরদেবের শিলালিপির সময় সম্বন্ধে আর 

কোন সংশয় হইতে পারে না| ভট্ট-ন্ভবদেবের প্রশস্তির অক্ষর স্বপ্েশ্বরের লিপির ঠিক অনুরূপ 

বলিয়া, কিল্হর্ণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয্স! গিয়াছেন। কিল্হর্ণ-কথিত ঠিকঠাক ১২০০ ঘৃষ্টা্ব 
ভট্ট-ভবদেবের প্রশস্তির কাল না হইলেও, অক্ষরের ছিসাবে, হুরিবর্্মার তাম্রশাসন এবং 

ভবদেবের প্রশস্তি ঘাদশ শতান্দের পুর্বে ঠেলিয়া লওয়া যায় না। 



আদিশুর ৬৯. 

আদিশুর রাজার বিবরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণমূগক না হইলেও, জনশ্রুতিমূলক, এবং 
জনশ্রুতির যদি ইতিহাসে স্থানলাভ করিবার অধিকার থাকে, তবে আদিশূর্ 

রাজার বিবরণ ইতিহাসে স্থান পাইবে না কেন? জনশ্রতিমাত্রই যে প্রামাণ্য 

এবং এঁতিহাসিকের নিকট আদরণীয়, এমন নহে। যে জনশ্রুতি প্রবল এবং 

প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই এতিহাসিকের বিবেচ্য, এবং যে প্রবল 

জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুকূল, তাহাই ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য । 
এখন আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির পরীক্ষা করিয়! দেখা যাউক্, উহার 

এতিহাসিকতা কত দ্বর ৷ রাট়ীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশুর সম্বন্ধীয় 

জনশ্রুতি নিম্মোক্ত শ্লোকটিতে বিনিবদ্ধ আছে-__ 

«“আসীং পুরা মহারাজ আদিশুর প্রতাপবান্। 

আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্র-সমুদ্ভবান্ ॥৮% 

এখানে পাওয়া গেল»৮_আদিশৃর ছিলেন (আসীং)। বারেন্দ্র কূলজ্ঞগণের 

গ্রন্থে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার! আদিশুরের এবং বল্লালসেনের 

সম্বন্ধ নিরপণ করিয়াছেন। যথা 
“জাঁতো বল্লালসেনো গুণী-গণিতস্তস্য দৌহিত্র-বংশে |” 

«“আদিশুর রাজ পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রা্গণ আনয়ন করিলেন [ পঞ্চব্রান্মণের 

পরিচয়] এহি পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রা্গণ সংস্থাপন করিয়া আদিশুর রাজার 

সর্গারোহণ ॥ তদন্তে কিছুকালাস্তর তত দহিত্র কুলেত উদ্ভব হইলেন 

বল্লালসেন [ বল্লালসেন কর্তৃক কুলমধ্যাদ স্থাপন এবং রাট়ী ও বারেন্দ্রবিভাগ ] 

* রাজসাহীব রাণী হেমন্তকুমারী-সংস্কতকলেজের শ্বৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক বিক্রমপুর- 

নিবাসী পাগুতবর শ্রীযুত বামনদাস বিদ্যারত্বু মহাশম লেখককে যে পাতড়া দিয়াছেন, তাহার 

আরম্তে এই শ্লোকটি আছে । তৎপরে আর ১৩টি শ্লেকে পঞ্চত্রাহ্ষণের আগমনবৃত্তাস্ত বণিত 

হইয়াছে, এবং উপসংহারে আছে_“ইতি আদশৃর-ব্যাখ্যানং সমাপ্তং |” বিদ্যারত্ব মহাশম 

বলেন, এই শ্লোক কয়টি “কুললমাব” সৃচনায় দৃউ হয়। আমার পরীক্ষিত রাটীয় কুলগ্রন্থ 

মাধ” ফ্রবানন্দ মিশ্রেব “মহাবংশাবলী” গ্রচ্থে কাম্কৃজ হইতে পঞ্চব্রাহ্ষণ আগমনের কোন 
উল্লেখ নাই। ধুবানন্দ ““নত্বা তাং কৃলদেবতাং”, ইত্যাদি শ্লে'কে মঙ্ললাচরণ করিয়া! আব 

করিয়াছেন_ 

“আয়িতো বছুরূপাখাঃ শিরো! গোবর্ধানঃ সৃধীঃ। 

গাং শিশো মকরন্দশ্চ জাবনাখাঃ সমা ইমে।” 

মহেশের “নির্দোষ কুলপঞ্জিকায়”__ 

“ক্ষিতীশো তিথিমেধা [ চ ] বীতরাগঃ সবধ'নিধিঠ | 

১. সৌঁভরিঃ পঞ্চধর্মাত্বা আগতা গৌঁড়-মগ্ুলে ।”" 
এই পর্যন্ত উ্লিখিত হইয়াছে, আদিশুরের নাম নাই। 



৭০ শোৌড়রাজমাল। 

ইত্যবকাশে অন্যান্য দেশীয় রাজাসকল ব্রাহ্গণহীন দেশ বিবেচনা! করিয়া 

বল্লালসেনের নিকট ত্রাক্গণ যাঁচিঞা করিয়া কহিলেন সুনহে বল্লালসেন 

তোমার মাঁতামহ কুলোত্তব আদিশৃর পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রা্ষণ আনয়ন করিয়! 

গৌড়মগ্ডল পবিত্র করিয়াছেন। আমর যকনাক্রান্ত দেশে বাস করি 
আমারদিগের দেশে কিঞ্চিং ব্রাক্গণ প্রেরণ করিয়া আমাদিগের দেশ 

পবিত্র করি ।৮* 

আদিশুর সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এইটিই 

সর্ববাপেক্ষা প্রবল । কুলজ্ঞগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিহাস-সঙ্কলন নহে, বংশাবলী- 
রক্ষা । বংশাবলী অনুসারে হিসাব করিলে, আদিশুরের যে সময় নির্ধারিত হয়, 
তাহার সহিত এই জনশ্রতির সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে । “গোঁড়ে ত্রাঙ্মণ”- 

* বারেন্্র কৃলপঞ্জিকার এতিহাসিক অংশ “আদিশুর রাজ।র ব্যাখা” নামে পরিচিত । 
* লালোর-নিবাসী শ্রীয্বৃত মনোমোহন মুকুটমণির, মাঝ গ্রামের শ্রীধুত জানকীনাথ সার্বতৌমের, 

এবং রামপুর-বোয়ালিয়ার শ্রীযুত নৃত্যগোপাল রায় মহাশয়-সংগৃহীত পুঠিয়। নিবাসী 

* মহেশচজ্র শিরো মণির ঘরের পুস্তক মধ্যে পাঁচ প্রকার “আদিশুর রাজার ব্যাখ্যার” পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে দুই খানিতে বল্লালসেন আদিশুরের দেহিত্র-বংশোস্তব বলিয়া 

কধিত। উপরে তাহা উদ্ধৃত হইল। “গোঁড়ে ব্রাহ্মণ*-গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯৬ পৃঃ) 
উদ্ধত একটি শ্লোকে কথিত হইয়াছে-_রাজা। শ্রীধর্শ্বপাল ভট্রনারায়ণের পুত্র আদিগাঞ্জিকে 
যজ্ঞান্তে দক্ষিণা-দানার্থ ধামসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত নগেন্দ্রাথ বসুর 

মতানুসারে, এই ধর্পালকে যাঁদ পালবংশীয় ধর্মপাল মনে করা যায়, তবে আদিশুরকে 

ধর্মপালের পিতা গোপালের তুল্যকালীন বিবেচনা করিতে হয়। এইরূপ দিদ্ধাত্য “গৌড়ে , 
ব্রাহ্মণে” ধৃত (৮৩ পৃঃ) “ভাছুড়ি-কুলের বংশাধলীর!" নিয়েক্ত বচনের বিরোধী-_ 

“তত্রা্দিশুরঃ শৃরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং 

শশাস গোঁড়ং” ইত্যাদি । 

“গোঁড়ে ব্রক্ষণ"*ধৃত এই শেষোক্ত বচন আবার শ্রীযুত নগেন্্রনাথ বসূ কর্তৃক “বারেক্র- 
কুলপঞ্জিকা”-ধৃত, “শাকে বেদকলম্বষটুক-বিমিতে রাজাদিশুরঃ স চ* (“বঙ্গের জাতীয় 

ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ৮৩ পৃঃ) এই বচনের, অর্থাৎ আদিশৃর ৬৫৪ শকাবে বর্তমান ছিলেন 

এই মতের বিরোধী। যেষে কুলজ্ঞগণের সহিত আলাপ করিয়াছি, তাহারা এই সকল 

বচনের কোনটির বিষয়ই অবগত নহেন। সুতরাং এই লকল বচন প্রবল জনশ্রতিমূলক 

বলিয়া স্বীকার করা বায় না। আদিশুর সম্বন্ধে যাঁদ কোনও জনশ্রুতি নির্ভরযোগ্য বিবেচিত 

হয়, তবে তাহা! উপরে উদ্ধত আদিশুর ও বল্লালসেনের সম্বদ্ধবিষয়ক জনশ্রুতি। “গোঁড়ে 

ব্রাহ্মণ”-ধৃত “ভাদুড়ী-কুলের বংশাবলীর" বচন প্রকারাস্তরে ইহারই পোষকতা করে; এবং 

ঞলঘুভারতকার”ও আদিশুর কতক গোঁড়ের পালবংশ উচ্ছেদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন 

4 “গোঁডে ব্রাহ্মণ। ৩২ পৃঃ, ৪নং টাকা )। 



ভট্ট ভবদেব ৭১. 

কার বারেক্দ্র-্রান্মণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,--শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বর্তমান 

ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্যপগোত্রে 

৩১/৩২/৩৩৩৪ প্রুরুষ, ভরদ্বাজগোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাংস্যগোত্রে ২৫ 

হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়।” রাট়ীয় সমাজে ৩৫ হইতে উর্ধতন পর্যায়ের 

লোক বিরল। বাংস্যঞোত্র ছাড়িয়া! দিলে, বর্তমান কালকে আদিশুর-আনীত 

্রাক্মণগণের কাল হইতে গড়পড়তায় ৩৪।৩৫ পুরুষের কাল বল! যাইতে 

পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বংসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বংসর পূর্বে 

[ ১০৬০ খৃষ্টাব্দে ] বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই 

অনুমান, “বেদবাণাঙ্ক-শাকেতু গোঁড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” [৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ 

খৃষ্টাব্দে গোঁড়ে ত্রাক্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন | এই কিন্বদত্তীর বিরোধী 

নহে এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট-রাজকুমার বিক্রমাদিতোর 

সহিত বল্লালসেনের পূর্বপুরুষের গৌড়ে আগমনকালের সহিত ঠিকঠাক 

মিলিয়া যাঁয়। প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপিতে দক্ষিণরাঢের 

অধিপতি রণশুরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । আদিশুরকে রণশুরের পুত্র বা 

পৌত্র ধরিয়া লইলে, কোন গোলই থাকে না। 

॥ ভট্ট ভবদেব | 

ত্ববনেশ্বরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্টভবদেবের বংশ-বৃত্তান্তের সহিত 

আদিশুর কর্তৃক ব্রান্গণানয়ন-বৃভ্ান্তের সামঞ্জস্য অসম্ভব। ভবদেব 

সাবর্ণ-গোত্রীয়, তাহার পূর্ববপুরুষগণ সিদ্ধলগ্রামবাসী, এবং তাহার জননী 

বন্দঃঘটা-বংশীয়া ছিলেন। সুতরাং ভবদেব যে রাটিশ্রেণীর ব্রা্মণ ছিলেন, 

তদ্বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। প্রশস্তির রচয়িতা, ভবদেবের সৃহ্ৃদ্ 
বাচস্পতি, যে ইদানীস্তনকালের ঘট কগণের অপেক্ষা ভবদেবের পুর্ববপুরুষগণ- 
সম্বন্ধে অনেক অধিক খবর রাখিতেন, এ কথা অস্কীকার করা যায় না। 

প্রশন্তিতে ভবদেব-বালবলভীতুজঙ্গকে ধরিয়া, সাত পুরুষের বিবরণ আছে। 

প্রশন্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খুহীয় দশম শতাব্দের শেষপাদে বর্তমান 

ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ; এবং এই প্রথম ভবদের যে গৌড়- 
নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্রগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভবত প্রথম মহীপাল। 

বাচস্পতি যে ভাবে প্রশন্তির সৃচনায় সিদ্ধলগ্রামবাসী সাবর্ণগোত্রীয় 

ব্রা্গণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়ঃ যেন 

গ্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়েরা তথায় বাস করিতেছিলেন। 

1 ১০৯ পৃঃ, টীকা। 



৭২ শোৌড়রাজমালা 

এখন যেমন সাবর্ণগোত্রীয় রাটীয়-বারেন্্র ত্রান্মণমাত্রই আদিশৃর-আনীত 
বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশপরিচয় দিয়! থাকেন, তখন এই প্রবাদ প্রচলিত 

থাকিলে, বাচম্পতি বোধ হয় প্রিয়-সুহৃদের প্রশন্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে 
বিস্থৃত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আর্দিশূর কর্তৃক 
সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া, আদিশূর-বৃত্তান্তের 
এতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। যত দিন না কোনও 

তাঅশাসন বা শিলালিপি দ্বারা এই সংশয় অপসারিত হয়, ততদিন পরম্পর- 

বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে, আদিশুরের ইতিহাস-উদ্ধারের যক্ত 

বিড়ঘ্বনামাত্র ৷ 

ভবদের-বাঁলবলভীতুজঙ্গের অতিবৃদ্ধ-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ প্রথম ভবদেবের 

সময়ে, রায় গোঁড়রাস্ট্রের অন্তর্ুক্ত এবং গৌড়-নৃপের পদানত ছিল, এবং 
প্রথম ভবদেব গোঁড়-বৃপের প্রসাদে হস্তিনীভিট্টগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু ভবদেবের পিতামহ আদিদেবের সময়ে, রাট়ে-বঙ্গে “বঙ্গরাজের” 

প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, এবং আদিদেব তাহার সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। 

ভট্ট গুরবের এবং বৈদ্যদেবের বংশবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, তৎকালে মন্ত্রিপদ 

'বংশানুগত ছিল। আদিদেব যে বঙ্গ-রাঁজের সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন, তিনি 

সম্ভবত হরিবর্শাদেবের পিতা (?) জ্যোতিবর্্মা। জ্যোতিবর্মা হয়ত গোঁড়েম্বর 

কুমারপালের সময়ে, দক্ষিণ বঙ্গে স্বাতন্তয অবলম্বনে যত্তবান্*হইয়াছিলেন, 

এবং তাহার দমনার্থ প্রেরিত বৈদ্যদেব কতৃক নৌ-মুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন। 

কুমারপালের স্বত্যুর পর, জ্যোতিবন্মার অভিলাষপুরণের আর কোন বাধা 

ছিল না। আদিদেবের পুত্র গোবর্ধন যুদ্ধক্ষেত্রে [বীরস্থলীমব ] বাছবলে 

রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন [ বর্ধয়ন্ বসুমতীং ; ] বলিয়া কথিত হইয়াছেন; 

কিন্তু তিনি কখন মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। 

গ্োবর্ধন হয়ত জ্যোতিবর্্মা বা হরিবন্মীর একজন সেনানায়ক ছিলেন, এবং 

পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করায়, মন্ত্রিপদে উন্নীত হইবার অবসর 

পাইয়াছিলেন না। সুতরাং আদিদেবের মৃত্যুর পর ভট্টভবদেব বালবলভী- 

ভঙ্গ হরিবর্ঘার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিজেন ; এবং হরিবর্ধমার ম্বত্যুর পর, 

ঠাহার অনুল্লিখিতনাম। গ্নত্রের এবং উত্তরাধিকারীর সময়েও সেই পদেই 

অধিষ্টিত ছিলেন। প্রশস্তিকাঁর বাচম্পতি ১৮টি লোকে ভবদেব বালবলভী- 

স্জঙ্গের গুণগ্রামের এবং কীর্তিকলাপের বর্ণন করিয়াছেন ; তিনি কি কি গ্রন্থ 

বচন! করিয়াছিলেন, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু ভবদেবের বাহুবলে এবং 



বিজয়সেন ৭৩ 

নীতিকৌশলে তাহার প্রভুর রাজা কতটা উন্নতি এবং বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, 
এই সুদীর্ঘ প্রশস্তিমধ্যে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে অনুমান হয়, 

সেনবংশের অত্ত্যদয়ের পর, ভবদেব স্থীয় প্রত্ৃকে মেনবংশীয় গোঁড়াধিপের 
অধীনতা স্বীকারে উপদেশ দিয়া, স্থয়ং অগস্ত্যবং বৌঁদ্ধান্তোনিধি-গণ্ুষকরণে, 

পাষণু-তাকিক-দলনে, এবং স্মৃতি, জ্যোতিষ, এবং মীমাংসা-শান্ত্রের চ্চায়, 

মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । 

] বিজয়সেন ॥ 

বর্মবংশের অভ্ুদয় এবং মদনপালের দুর্বলতা নিবন্ধন গোৌঁড়রাস্ট্র যখন 
বিশৃঙ্খল হইয়] পড়িয়াছিল, তখন সামস্তসেনের পৌত্র [হেমস্তমেন ও রাজ্বী 

যশোদেবীর প্ৃত্র ] বিজয়সেন বরেন্্রভূমিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্তসেন একজন বড যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু 

তিনি বাহুবলে গোঁড়রাজ্যের কোন অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন 

কি না, তাহা বলা যায় না। হেমস্তসেনের পুত্র বিজয়সেন, রাঢ়ে এবং বঙ্গে, 

বম্ম-রাঁজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই, সম্ভবত স্বীয় 

অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য, বরেন্দ্র-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। 

অথবা হেমস্তসেনই হয়ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং পরে সুযোগ 

পাইয়া, বিজয়সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য-স্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন। বল্লালসেন 

“দানসাগরের" ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন__ 

“তদনু বিজয়সেনঃ প্রাছুরাসীং বরেক্র্ে 
“( হেমন্তসেনের ) পর বিজয়সেন বরেন্দ্র প্রাদ্ভূত হইয়াছিলেন।” 

বিজয়সেনের অস্ত্যুদয়কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতভেদ 

আছে । কিল্হর্ণের অনুসরণ করিয়৷ সামস্তসেনকে খুষটীয় একাদশ শতাব্দীর 
চতুর্থ পাদে, হেমন্তসেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, এবং বিজয়সেনকে 

দ্বিতীয় পাদে [আনুমানিক ১১২৫--১১৫০ খুঙ্টাবে] স্থাপিত করা যাইতে পারে। 

'এ পধ্যন্ত আর কোন লেখক এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানি না, 

এবং কিল্হর্ণও তাহার মতের অনুকূল ঘুক্তিগুলি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। 

প্রধানতঃ দ্বইটি প্রমাণ-বলে, থু্ীয় একাদশ শতাব্দের চতুর্থপাদ বিজয়- 
সেনের অস্থ্যদয়কাল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে । বিজয়সেনের দেবপাড়া 
প্রশস্তিতে (২৯ শ্লোক ) উজ্ত হইয়াছে, তিনি “নাম্য” নামক ন্বপতিকে কারারুদ্ধ 

করিয়াছিলেন। নেপালের রাজ] জয়প্রতাপমল্লের কাটামুগ্খতে প্রাপ্ত ১৬৪৯ 



৭৪ গোৌঁড়রাঁজমাল। 

ধৃষ্টাবের [ ৭৬৯ নেপালী-সম্বতের ] শিলালিপিতে উল্লিখিত মিথিলার এবং 

নেপালের “কার্ণাটক”-বংশীয় রাজগণের বংশ-তালিকায় এক ণ্নাম্যদেব*” 

উক্ত বংশের আদিপুরুষরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন ।* জর্ম্মণির প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন- 

সমিতির পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি পৃ িতে নাম্যদেব [১০১৯ শকে ১০৯৭ 

খৃষ্টাব্দে ] বর্তমান ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়! যায়। + প্রতুবিদ্গণ 

দেবপাড়া প্রশস্তির "নান্য” এবং কর্ণাটক-বংশের আ।দপুরুষ “নাম্যদেব”কে 

অভিন্ন মনে করিয়! থাকেন ।! এই মত গ্রহণ করিলেও, একাদশ শতাবের 

শেখ পাদে বিজয়সেনের রাজত্বকাল নিরূপণ অনাবশ্যক : পরস্ত নাম্যদেব 

দ্বাদশ শতাঁবের দ্বিতীয় পাদ পধ্যন্ত জীবিত ছিলেন; এবং সেই সময়ে, 

বিজয়সেনের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার 

যথেষ্ট কারণ আছে । কর্ণাটক-বংশীয় নৃপতিগণের বংশ-তালিকা-অন্ুসারে 

নেপাল-বিজয়ী হরিসিংহ নান্যদেব হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ । হরিসিংহের 
মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ঠক্কুরের সংগৃহীত “ব্রাদ-রত্বাকরের” মঙ্গলাচরণ হইতে জাঁন। 

যায়, হরিসিংহ ১২৩৯ শকাব্দ [ ৯৩১৭ থুষ্টাব্দে ] জীবিত ছিলেন। সুতরাং, 

প্রতি পুরুষ গড়ে ২৫ বৎসর হিসাবে, হরিসিংহের উদ্ধীতন সপ্তম পুরুষ নান্যদেব, 
মোটামুটা ১১৫০ খুষ্টাব্ পধ্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে 
পারে | গৌড়রাষ্ট্রের সেই অধঃপতনের সময়, কর্ণাটক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব 
বিজয়সেন বরেন্দ্রে যে কাধ্য-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, অপর একজন 

কর্ণাট-ক্ষত্রিয়,। নান্যদেব, পুর্ববাবধিই মিথিলায় সেই কার্য্যেই ব্রতী 

হইয়াছিলেন । সুতরাং নুতন ব্রতী বিজয়সেনের সহিত পুরাতন ব্রতী 

নান্যদেবের সংঘর্ষ স্বাভাবিক । 

দ্বিতীয় প্রমাণ লঙ্ষ্মণ-সন্বং । কিল্হর্ণ স্থির করিয়াছেন,_-:১৯১৯ খুষ্টাবের 
অকৃটোবর মাস হইতে এই সম্বতের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল; এবং তিনি 

দেবপাড়া-্প্রশস্তির ভূমিকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, লক্ষ্ষণসেনের 
রাজত্বের আরম্ভ হইতে এই সম্বং-গণনার আরম্ভ হয়। আবুল ফজলের 

“«আকবর-নামা”-রচনার সময়েও, লক্ষ্ষণ-সম্থতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ 
কিস্বদস্তী প্রচলিত ছিল। $ সুতরাং লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেন অবশ্য 
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দানসাগরের রচনাকাল ৫& 

একাদশ শতানব্ধের শেষপাদে রাজতু করিয়াছিলেন। কিন্তু বল্তালসেন-রচিত 

দানসাগর-নামক নিবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে-: ॥ 
“নিখিল-চক্রতিলক-্শ্রীমদ্ল্লালসেনেন পুরে 

শশি-নবশ্দশমিতে শক-বষে দানসাগরো। রচিতঃ1৮% 

অর্থাৎ ১০৯১ শকাব্দ ( ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ ) পূর্ণ হইলে, বল্লালসেন “দানসাগর” 

রচনা করিয়াছিলেন । 

ডাক্তার ভাণ্ডারকার বোস্বাই-প্রদেশে সংগৃহীত বল্লালসেন-রচিত “অন্তুত 

সাগরের” যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, 

বল্লালসেন *শাকে খ-নব-খেন্ব্দে” [১০৯০ শকাবে- ১৯৬৮ খুঙ্টান্দে ] 

“অন্ত সাগর” আরম্ত করিয়াছিলেন ।* বোধ হয় এই নিমিত্ত কিল্হর্ণ পূর্ব 
মত পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মণসেনের রাঁজত্ খৃহীয় দ্বাদশ শতাবের শেষ পাদে 

এবং বল্লালসেনের রাজত্ব তৃতীয় পাদে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ? শরীয়ত 

মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় অদ্ভুত সাগর হইতে বল্লালসেনের রাজ্যাভিষেকের 
কালও আবিষ্কৃত করিয়াছেন। 1 অন্ভুতসাগরের, “প্তর্ধীনামভূতানি”- 

প্রকরণে লিখিত আছে,_-“ভুজ-বসু-দশ মিতে (১০৮১ ) শকে শ্রীমদ্বল্লাসেন- 

রাজ্যাদে” ইত্যাদি । ইহাতে ১০৮১ শক (১১৫৯ খুষ্টান্দ ) বল্লালসেনের 

রাজতের প্রথম বংসর রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

| দানসাগরের রচনাকাল 

শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “দানসাগরের” এবং “অন্তত 

সাগরের” রচন। কাল-বিজ্ঞাপক শ্লোক প্রামাণ্য রূপে গৃহীত হইতে পারে না 

বলিয়' মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার এরূপ মনে করিবার প্রথম কারণ, 

_-দাঁনসাগরের” এবং “অদ্ভুতসাগরের” যে সকল পু থিতে কাল-বিজ্ঞাপক 
০০০ 

1), /৯, 5. 3.5 1890, 7১410 1, 0,523, 10019 07105-এর পুণ্তকালযে যে এক থখও 

“দানসাগর”" আছে, তাহার উপসংহারেও, এই শ্লোকদ্ধী আছে। (28861178'3 

০8081080৩, 7. 545) | রাজসাহী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুত 
শ্রীশ্ন্ত্র চক্রবত্তী মহাশয় বলেন,_তিনি সিভিলয়ান 11. 2২৪1108এর নিকট একখগ্জ 
“দ[ণসাগর” দেখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই শ্লোক আছে। 

+ 11)815092110978 [২০০০11 010. 1106 568101) 101 98051011 11910050111 

00108 1887--88 8100 1890-91, 70. 15:%, 

15181901718 100109, ৮০0]. ৬111) 59000100005 8016 101 10111)610 

10018, 4৯, 10. 4090--1400, 0০0101011 7. 

1)0990108] 0110৩ 4819010 9০০1619 01 960891, 1906, 0, 17 00৩. 
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শ্লোক আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; এবং 
উহা ছাড়া, এই গ্রন্থের আরও কয়েকখানি প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 

তাহাতে এই সকল শ্লোক নাই। সুতরাং, উভয় গ্রন্থের কাল-বিজ্ঞাপক শ্লোক 

পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব । ূ 
আর এক হিসাবে দেখিতে গেলে, ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 

হয়। “দানসাগর” স্মৃতি-নিবন্ধ, এবং “অদ্ভূত সাগর” জ্যোতিষের নিবন্ধ । 

যশহার1 স্মৃতি বা জোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন ক'রতেন, ত্টাহারাই এই সকল 

পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন বা করাইতেন। স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি 

শাস্ত্রের অন্ুশীলনকারিগণ, গ্রন্থকারের জীবনী সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনাকাল 

সম্বন্ধে, চিরকীলই উদাঁসীন। সুতরাং, কোন কোন লিপিকর, অনাবশ্যক 

বোধে, আদর্শ পুস্তকের কাল-বিজ্ঞাপক বচন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে 

পারেন। সেই জনন সকল প্রৃস্তকে এই বচন দুষ্ট হয় না। 

এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুশ্তকালয়ে যে "অদ্ভুত সাগরের” পুঁথি আছে, 

' তাহার মঙ্গলাচরণের সঠিত ভাগারকার-বণিত পু'থির মঙ্গলাচরণের তুলনা 

করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। বোম্বাইএর প্রুঁখির 

মঙ্লাচরণের প্রথম নয়টি শ্লোকে, সেনরাজ-বংশ, গ্রন্থকার বল্লালমেন, এবং 

তাহার সহযোগী শ্রীনিশস প্রশংশিত ভইয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির 

প্রঁথিতে, এই নয়টি শ্লোকের পাঁচটি মাত্র দৃষ্ট হয়; ২৩, ৪ এবং 
৬নং শ্লোক একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে । বোম্বাইএর পুস্তকে 

এই নয়টি শ্লোকের পরে, সাতটি ক্লোকে, যে যেমূল গ্রন্থ তইতে “অন্ভূত 

সাগরের” বচন-্প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা প্রদত্ত »ইয়াছে ; এবং 

তৎপবে আর দ্বাদশটি শ্লোকে গ্রন্থের আলোচা বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। 

এইরূপ তালিকা এবঃ বিষয়-সূচী অনেক নিবন্ধেই দৃষ্ট হয়। কিন্ত এসিয়াটিক্ 

সোসাইটির পুথির ভূমিকায় এই ১৯টি শ্লোকের একটি স্থানলাভ করে নাই । 

এই সকল শ্লোকেও কি তবে প্রক্ষিপ্ত ? বিষয়-সৃচীর পর, বোম্ব।ইএর পুঁথিতে 

নিম্মোক্ত শ্লোক তিনটি আছে_- 

“শাকে খ"নব-খেংদ্রক্ষে আরেভেত্ুতসাগরং । 

গৌঁডেন্দ্র-কুংঞ্জরালান-স্তংভবাহুর্মহীপতিঃ ॥ ১ ॥ 
গ্রংস্থেষ্মিনসমাপ্ত এব তনয়ং আতম্মাজ্যরক্ষা-মহা- 

দীক্ষাপর্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতেমিষ্পত্তিমভা্থ্য সঃ। 

নানাদান-চিতাংবু-সংচনতঃ সৃর্যযাত্মজা-সংগমং 

পঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জরপূরং ভাধ্যানুযাতো গতঃ ॥ ২ | 
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শ্ীমল্লক্ষণসেন-ভূপতিরতিক্লাঘ্যে যদ্বদ্যোগতো! 

নিষ্পন্নোদ্তুতসাগরঃ কৃতি রসৌ বল্লালশ্ভূমীতুজঃ। 
থাতঃ কেবলমগ্ন,বঃ (2) সগরজ*ন্তোমস্য তত পুরণ- 

প্রাবাণ্যেন ভগীরথ স্ত তববনেম্বদ্যাপি বিদ্যোততে ॥ ৩ ॥ 

মন্মানুবাদ--রাঁজা বল্লালসেন ১০৯০ শাকে “অদ্ভুতসাগরের” আরম্ত 

করিয়াছিলেন (১)। তিনি এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া, এবং তনয়ের উপর 

সমাপ্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন (২)। 

লক্ষ্মণসেনের উদদ্যাগে “অদ্ভুতসাগর” সমাপ্ত হইয়াছিল (৩)। 

এই তিনটি শোক একসৃত্রে গ্রথিত । ইহার একটি ফেলিয়া, আর একটি 

রাখিবার উপায় নাই। কিন্তু এসিয়াটিকু সোসাইটির পু'থিতে তাহাই করা 

হইয়াছে । প্রথম দুটি পরিত্াক্ত এবং তৃতীয়টি মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এ 

অবস্থায়, শাকে খ-নল খেংছবে” ইতাখদি শ্লোবটিকে প্রক্ষিপ্ত লা যায় না। 

রাখালবাবুর দ্বিতীয় মুক্তি, বোধগয়ার ছুইখানি শিলালিপির “ উপসংহারে 

আছে_- 

"শ্রীমল্লখবণসেনসাাতীতরাজ্যে সং ৫১ ভাদ্র দিনে ২৯? 

“শ্রীমল্লক্ষমণমেন-দেবপাদানা-মতীতবাজ্যে সং ৭ বৈশাখা-বদি ১২ গুরো ॥” 

“্রীমল্লঙ্মণসেনস্য:ত।তরাজ্যে সং ৫১”-ইহার অর্থ লক্ষমণসেনের রাজ্য 

লুপ্ত হওয়ার পর হইতে গণিত ৫১ সন্বতে, অথবা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যলাভ হইতে 

গণিত ৫১ সম্থতে, অথচ লঙক্ষমণসেনের রাজ্য লোপের পরে। কিল্হর্ণ এক 

সময় শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া, সং ৫১-,১১২০+৫৯- ১২৭১ খুহ্টাবড 

ধরিয়াছিলেন। রাখালবাবু এই অর্থ ই বজায় রাখিতে যু করিয়াছেন । 

এখানে শব্দার্থ লইয়া কাটযাং কুট্যাং না করিয়া, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট 

হইতে যে, এই দ্বইখানি বোধগয়ার লিপির অক্ষরের, [বিশেষতঃ প এবং দ- 

এর ] সহিত গয়ার ১২৩২ সম্বতৈব (১২৭৫ খুষ্টাবের ) গোবিন্দপালদেবের 

গতরাজ্যের চতুর্দশ সন্বংসরের শিলা-লিপিহ৮ অথবা বিশ্বপসেনের 

তাত্রশাসনের প এবং দ অক্ষরের তুলনা কবলে দেখিতে পাওয়৷ যায়, 

১২৩২ সম্বতের গয়ার লিপির এবং বিশ্বরূপসেনের তাঅ্রশাসনের প এবং দ 

* সাহিতা*্পরিষৎ-পত্রিক1, ১৭শ ভাগ € ১৩১৮), ২১৭ এবং ২১৬ পৃঃ 
1 ০01001001)8105 410172501081081 9৮56৮ 1২5001৮ ৬০1, 101, 0126 

রাখালবাবু অনুসন্ধান-সমিতিকে এই শিলা-লিপির একখানি প্রতিলিপি এ্দান উপকৃত 
করিয়া উপকৃত করিয়াছেন । 
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পুরাতন নাগরীর ঢঙ্ষের ; পক্ষান্তরে, আলোচা বোধগয়ার লিপিদ্যয়ের প এবং 

দ বর্তমান বাঙ্গলা প এবং দ এর মত। ডিক এই প্রকারের প এবং দ চট্টগ্রামে 

প্রাপ্ত ১১৬৫ শকাবের [ ১২৪৩ খুষ্টান্দের ] তাম্রশাসনে $ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

দ্বাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে গোৌঁড়-মগ্ডলে পুরাতন নাগরী ঢঙ্গের প এবং দ-ই 

যে প্রচলিত ছিল, বল্পভদেবের “শকে নগ-নভো-রুদ্রেঃ সংখ্যাতে” অর্থাং ১১০৭ 

শকের (১৯৮৪-৮৫ খুষ্টাব্দের) আসামের তাত্রশাসন তাহার সাক্ষ)দান 

করিতেছে । ॥ সুতরাং শ্রীমল্ক্ষ্মণসেনফ্যাতীতরাজ্যে সং ৫১৮ ১১৭১ 

থুষ্টাব্দরূপে গ্রহণ না করিয়া, আনুমানিক ১২০০ খুষ্টাবে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু 

ধরিয়া, ] ১২৫১ থুষ্টাব্ব বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । এই সিদ্ধান্তের এক 

আপত্তি আছে। লক্ষ্পণসেনের “অতীতরাজ্য” হইতে কোন সম্বৎ প্রচলিত হইবার 

প্রমাণ নাই । উত্তরে বল যাইতে পারে-_ গোবিন্দপালদেবের “গতরাজ।” ব1 

“বিনষ্টরাজ্য” হইতেও কোন সম্বৎ প্রচলিত নাই। পক্ষান্তরে গোবিন্দপালদেবের 

রাজ্যলাভ হইতেও কোন সমন্বং প্রচলিত হওয়ার প্রমাণ নাই। “গতরাজে)” 

“অতীতরাজ্যে” বা '“বিনটরাজ্যে” প্রভৃতি বিশেষণ-পদের এইরূপ অর্থ প্রতিভাত 

হয়-গোবিন্দপালদেবের রাজ্লোপের পরে, মগধে অরাজকতা উপস্থিত 

হইয়াছিল ; লঙক্ষ্মণ-সেনের রাজ্যলোপের পরেও মগধে অরাজকতা উপস্থিত 

হইয়াছিল। তখন মগধে কেহ পপ্রবর্ধমান-বিজয়রাজ্য” প্রতিষ্ঠিত করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন না ; অথবা যিনি মগধ করায়র্তত করিয়াছিলেন, মগধবাসিগণ 

তাহাকে তখনও অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তৃত ছিলেন না। এই 

নিমিত্ত “গতরাজ্যের বা “অতীত রাজ্যের” সন্বং-গণন। প্রচলিত হইয়া 

থাকিবে । এই সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, লঙক্ষমণ- 

সম্বতের সূচনা এবং প্রচলন হইল কবে হইতে? প্রত্র বিশ্বরূপসেনের সময়ে 

লক্ষ্মণ-সম্বং প্রচলিত ছিল না । বিশ্বরূপসেনের (কেশবসেনের ?) ইদিলপুরের 

তাম্রশাসনের সম্পাদন-কাল “সং ৩ জ্যৈষ্ঠ দিনে--” এবং মদনপাড়ে প্রাপ্ত 

তাম্রশাসনের সম্পাদন-কাল, সং ১৪ আশ্থিনদিনে ১॥% পাল এবং সেন" 

রাজগণের সময় গৌড়"মগ্ডলে শকাব্দ বা বিক্রম-সন্বং প্রচার লাভ করিয়াছিল 

না, হৃপতিগণের বিজয়-রাজ্যের সম্বংসরই প্রচলিত ছিল। পাল এবং সেন- 

ংশের রাজ্য-নষ্টের পর, কিছুদিন “বিনষ্টরাজ্যের” বা “অতীতরাজ্যের” সম্বং 

ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার পরে, প্রচলিত অন্ধের অভাব পূরণের জান্য, 

“লঙ্মণাক” উদ্ভাবিতঙ্গ হইয়া! থাকিবে । 

80. 3. 8. 1874, ৮৪:01, 01516 ১৬101, 
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॥ বিজয়সেন | 

লক্ষমণান্ধের মূল যাহাই হউক, আমরা কুমারদেবীর সারনাথ-লিপিতে, 

রামপালচরিতে, বৈদ্দেবের এবং মদনপালের তাআশাসনে, বরেকন্দ্রদেশের যে 

ইতিহাস প্রাপ্ত হই, তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে, দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 

পাদের পূর্বেব বিজয়সেন কতৃক বরেন্দ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একেবারে 
অসম্ভব বোধ হয়। বিজয়সেন যখন বরেন্দ্রে স্বাধীনতা অবলম্বনে উদ্যত 

হইয়াছিলেন, তখন প্রথমেই অবশ্য তাহার সহিত গোৌঁড়পতি পাল-নরপালের 

সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । দেবপাড়ার প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে,__বিজয়সেন 

“গৌড়েন্্রকে সবলে আক্রমণ” করিয়াছিলেন (২০ শ্লোক )। সম্ভবত এই 

আক্রমণের ফলেই “গৌড়েন্দ্র” বরেন্দ্র ত্যাগ করিয়া, মগধে আশ্রয় গ্রহণ 

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপর প্রতিবেশী নৃপতিমাত্রই হয়ত তাহার 

প্রতিকুলতাচরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। কাধ্যত না হউক, নামতঃ কামরূপ- 
রাজ এবং কলিঙক্ষ-রাজ, গোৌড়েশ্বরের অনুগত ছিলেন। গৌঁড়েন্দ্রকে বরেন্দ্র 
হইতে বিতাড়িত হইতে দেখিয়া, হয়ত ভীহার। বিদ্রোহী বিজয়সেনকে 

আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রশস্তিকাঁর উমাপতিধর লিখিম়াছেন-_বিজয়সেন 

“কামরীপভূপকে দমন করিয়াছিলেন, এবং কলিঙ্গ [রাজকে] পরাজিত করিয়া- 

ছিলেন (২০)।”, মিখিলাপতি নান্যদেব বিজয়সেনকে আক্রমণ করিতে আসিয়া, 

ধৃত এবং কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। উমাপতিধর লিখিয়াছেন,_-বিজয়সেন 

নান্য বাতীত রাঘব, বর্ধন, এবং কীর নামক আরও তিনজন হ্বপতিকে কারারুদ্ধ 

করিয়াছিলেন (২১ শ্লোক )। গৌঁড়রাস্ট্রের পশ্চিমাংশ [ “পাশ্চাত্য-চক্র ] জয় 

করিবার জন্য, তিনি যে “নৌবিতান” প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা! অধিকদূর 
অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না (২২ শ্লোক )। দক্ষিণ দিকে, 

বক্ষে এবং রাটে, বন্মরাজ কর্তৃক বিজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু 

বরেন্দ্রে বিজয়সেনের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল, এবং সেখানে তিনি অনেক 

লোকহিতকর কারোর অনুষ্ঠানের অবসর পাইয়াছিলেন। উমাপতিধর 
লিখিয়া গ্িয়াভেন,__বিজয়সেন অনেক “উত্তূঙ্গ দেবমন্দির” এবং “বিস্তীর্ণ 

(বিতত ) তল্প” প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন । বিজয়সেন-প্রতিষ্টিত প্রদ্ধায়েশ্বর- 

মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং তাহার রাজধানী-_ [ জনশ্রতির “বিজয়রাজার 

বাড়ী” ]_বিজয়নগর বরেন্দ্রভুমির দক্ষিণ-শ্চিম কোনে অবস্থিত! 

উমাপতিধর-বিরচিত বিজয়সেনের প্রশন্তি-সন্বলিত শিলা-ফলক বরেক্রেব 

অন্তর্গত দেবপাড়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 



৮০ শৌড়রাজমালা 

॥ বল্লালসেন | 
বিজয়সেনের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী [বল্লালসেন ] পিতৃ-সিংহাসনে 

আরোহণ করিয়া, সমগ্র গোৌড়রাস্ট্র করায়ত্ত করিতে যত্তবান হইয়াছিলেন । 
বিজয়সেন পাঁলবংশজ “গোঁড়েন্দ্র”কে আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। 

বল্লালসেন, স্বীয় অভীষ্ট সাধনের জন্য, পাল-রাজবংশ উন্মৃলিত করিতে 

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ১১৬১ শ্রীষ্টাকে গোবিন্দপালদেব সম্ভবত বল্লালসেন 

কর্তুকই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন । বর্দরাজকে পদচ্যুত বা পদানত করিয়া, 

শল্লালসেন বঙ্গে এবং রাটে স্বায় আধিপত্য বিস্তৃত কবিয়াছিলেন। রাজত্বের 

“২ ১১ বৈশাখদিনে ১৬" সম্পাদিত, [কাঁটৌয়ার নিকটে প্রাপ্ত ] তাআশাসনে 

তাহার বঙ্গ এবং রাঢ় অধিকারের পরিচয় পাওয়া] যায় । এই তাম্রশাসন 

“শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজজয়স্কন্ধাবারে” সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং 

এতদ্বারা “শ্রীবদ্ধমান-ভুক্তান্তঃপাতী উত্তররাঢ়া-মগুলের” ভূমি দান করা 

হইয়াছিল ৷ বল্লালসেন সম্ভবত কলিঙ্গ-রাজাও আক্রমণ করিয়াছিলেন । 

এল্্পণসেনের মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাআশাসনে উক্ত তইয়ীছে-__লক্ষ্মণসেন 

“কলিঙ্ষ-রমণীগণের সহিত কৌমার-কেলি করিয়াছিলেন ।” ইহার অর্থ এই, 
_-লক্ষ্ণসেন যখন যুবরাজ, তখন পিতার সহিত অথব1 পিতার আদেশানুসারে, 
কলিঙ্ আক্রমণ করিয়াছিলেন । 

১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজালাভ ধরিলে, “সং ১১, [কাটোয়ার 

তাঅশাসনের সম্পাদনকাল ] ১১৬৯ খুষ্টান্দে নিদ্ধারিত হইতে পারে । এই 

বৎসর বল্লালসেন “দানসাগর” সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, এবং ইহার পূর্বব বংসর, 

“অদ্ভুতসাগরের” সন্কলন আরম্ভ করিয়া, তাহ সমাপ্ত না হইতেই, স্বর্গারোহণ 
করিয়াছিলেন । ইহাতে অনুমান হয়,_-“দানসাগর” সঙ্কলিত হওয়ার [ ১১৬৯ 
থুষ্টাব্ের ] পরে, বল্লালসেন বড় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না । 

“দানসাগরের” মঙ্গলাচরণে তিনি আপনাকে *গৌড়েশ্বর” বলিয়াছেন । 

পরবর্ভী-কালের গোড়রাস্ট্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়,__ 
বল্লালসেন গোৌড়রাস্ট্র প্রতিদ্ন্দ্রিহীন করিতে সমর্থ হইলেও, দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ 
বর্ষস্থায়ী রাজত্বকালে, _বিস্তীর্ণ গোঁড়-মগডুলের বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণরূপে 
করায়ত করিবার-_গোঁড়রাস্ট্ পুনরায় সুগঠিত এবং এককেন্্রীডূত করিবার__ 
অবসর পাইয়াছিলেন না। 

॥ লক্ষ্মণসেন । 

বল্লালসেন যে গোঁড়রাস্ট্র-পুনগগঠনব্রত অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া, পরলোক 
গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রৃত্র লক্ষ্ণসেন তাহা! সমাপ্ত করিতে সমর্থ 
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হইয়াছিলেন না। লক্ষ্মণসেনের এই অক্ষমতাই গৌড়ের সর্ববনাশের কারণ। 

লঙ্ষ্মণসেন পিতৃপিতামহের আরব কার্ধা সৃসম্পন্ন করিতে যতের ত্রুটি করেন 
নাই; কিন্ত দেশ-কাল-পাত্র কিছুই মে মহদনুষ্ঠানের উপযোগী ছিল না। 

লক্ষ্মণসেনের, ধর্মাপাল-মহীপাল-রামপালের তুলা প্রতিভা ছিল না। 

প্রজাপুঞ্জের নির্বাচিত [বসৃকাল গৌড়সিংহাসনের অধিকারী ] গোপালের 
বংশধরগণকে গৌড়জন যেরূপ ভক্তি-নেত্রে দেখিতেন, বিদেশাগত 

পালরাজকুল-উন্মূপনকারী বিজয়সেনের এবং বল্লালসেনের উত্তরাধিকারী 

লক্ষমণসেন সেরূপ ভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। সেকাল আর 

একালে প্রভেদও অনেক ছিল। বরেন্দ্রের বিদ্রোতে গৌঁড়ের প্রজাশক্তি এবং 

রাজশক্তি এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, কর্ণাটাগত 

সেনবংশের অভ্নীদয়ে, তাহা আরও বৃদ্ধি পাইরাছিল ; এবং “মাংহ্য-্যায়? 

নিবারণের, অথবা «“অনীতিকারভ্তের” এাতীকারের অধিকার বিস্মৃত হইয়। 

গোৌডজন কালজ্রোতে গা ঢাপিয়া দিয়াছিলেন ৷ মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ারের 

অভ্ভাদয় গোঁড়ের সর্ববনাশের মূল বা সর্ববনাঁণের ফল বলিয়া কথিত হইতে 
পারে না) বিজয়সেনে ই অ্াদ্ই গৌডের সর্বন[শের প্রকৃত ঘুল বা ফল 
বলিয়া কথিত হইতে প!রে। 

গৌড়াধিপ লক্ষ্ণসেনও অবশ্যই কলিষ্প-পতি এবং কাঁমরূপ-পতিকে 

বশীভূত রাখিতে যত্ত করিয়াছিলেন ; এবং ১৯৪২ খুষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রের 

আক্রমণ-যুলে কান্যকুজেশ্বরের মগধের উপর যে দাবী জন্মিয়াছিল, তাহার 

নিকাশ করিবার জন্য, কান্যকুজেশ্বরের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে লক্ষ্মণমেন “বিক্রম-বশীকৃত-কামরূপঃ” বলিয়া 

বণিত হইয়াছেন । লঙ্ষ্মণসেনের সময়, গৌড-সেনা যে কামরূপ আক্রমণ 

করিয়াছিল, তৎসম্পর্কে অপর পঙ্ষও সাক্ষ্দান করিতেছে । ' আসামে প্রাপ্ত 

কুমার বল্পভদেবের ১১০৭ শক-সম্বতের [ ১৯৮৪-৮৫ খুষ্টাব্দের ] তাত্রশাসন* 

হইতে জানা যায়, বল্পভদেবের পিতামহ রায়ারিদেব-ত্রেলোকাসিংহের সময়, 

গোঁড়সেনা কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল । এই শাসনে উক্ত ভইয়াছে__ 

“ভাঙ্কর-বংশীয় বৃপ-শিরোমণি রায়ারিদেব বঙ্ষের মহাঁকায় করি-নিচয়ের 

" 12018801719 1100105, ৬০1. ৬. 00. 184. 

“যেনাপান্ত-সমন্ত-শন্্-সময়ঃ সংগ্রামভূমৌ রিপু 
শ্চক্রে বঙ্গ-করীন্রু-সঙ্গ-বিষমে সাটোপ-যুদ্ধোৎসবে। 

যেনাত্যর্থময়ং স্বয়ং সফলিত ভ্তেলোকাসিংহো বিধিঃ 
সোতুত্তান্কর-বংশ-রাজতিলকো রাযারিদেবে নৃপঃ |” 



৮২ গোড়রাজমালা 

উপস্থিতি-নিবন্ধন-ভয়াবহ সমরোংসবে শক্রগণকে অস্ত্র চালনা পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন (৫ শ্লোক )1” রায়ারিদেব গৌড়-সেন। পরাজিত 

করিয়াছিলেন, এ কথা এখানে স্পট বলা হয় নাই। সুতরাং মাধাইনগর- 

তাত্রশাসনে উক্ত-“বিক্রম-বশীকৃতকামরূপঃ”- নিরর্থক না হইতেও পারে । 

লক্ষ্পণসেনের এবং বিশ্বরূপসেনের প্রশস্তিকার, লক্ষ্মণসেন কর্তৃক কাশি- 

রাজের ( কান্যকুজ্জ-রাজের ) এবং কলিঙ্ষ-রাজেরও পরাজয়ের উল্লেখ করিয়া 

গিয়াছেন। মাধাইনগরের তাম্শাসনে ক্ষোদিত রহিয়াছে,__“তিনি 

সমরক্ষেত্ে কাশি-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন” বিশ্ববূপসেনের 

তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,_দক্ষিণসাগরের তীরে, পুরুষোতম-ক্ষেত্রে_অসি, 

বরণা, এবং গঙ্গাসঙ্ষমে বিশ্বেশ্বরের কাশীধামে-_ ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রয়াগধামে-- 

লঙ্ষ্ষণসেন উচ্চ যজ্ৰ-যুপের সহিত সমর-জয়স্তস্ত-মাল! স্থাপ্যিত করিয়াছিলেন 

(১২ শ্লোক)। লক্ষ্ণমেন যখন গোঁড়াধিপ, তখন কান্যকুক্সের সিংহাসনে 
গাহড়বাল-্রাজ জয়চ্চন্দ্র, এবং কলিঙ্গষের সিংহাসনে দ্বিতীয় রাজরাজ, এবং 

তৎপরে দ্বিতীয় অনক্গভীম, সমাসীন ছিলেন। ইহারা কেহই গেড়াধিশের 

তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন না। সুতরাং ইহাদিগের সিত যুদ্ধে গোঁড়াধিপের 
জয়লাভ অসম্ভব নহে। কিন্ত লক্ষ্মণসেন গৌঁড়-রাস্ট্রের বহিঃশক্র দমনে 

সমর্থ হইয়া থাকিলেও, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, আভান্তরীণ 
এঁকাসাধনে, এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সৃব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 

না। সেই জন্যই মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ার অবাধে মগধ এবং বরেন্দ্র অধিকার 

করিতে পারিয়াছিলেন । 

॥ হিন্দৃস্বানে তৃরন্ক ॥। 

তুরষ্কগণের গোঁড়বিজয়-রহস্য বৃঝিতে হইলে, তুরগ্ক-চরিত্র এবং তাহাদিগের 

উত্তরাপথের অপরাপর অংশের বিজয়-বৃত্বান্ত সংক্ষেপে আলোচনা! করা৷ 

প্রয়োজন । আরবগণ উত্তরাপথের সিংহদ্বারোদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন 

না। ধীহারা সেই দ্বরূহ কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার! [ সবুকৃতিগিন, 

মামুদ। এবং তাহাদের অনুচরগণ ] তুরক্ক-জাতীয়। মধ্যুএসিয়ার মরুময় 

মালভূমি তুরন্কগণের আদি-নিবাস; নিয়ত পালিত পশুপাল লইয়া, 

গোচারণক্ষেত্রের অনুসন্ধান করাই ইহাদিগের বৃত্তি ছিল। আদিবাস-ভূমির 

জলবায় এবং চিরঅভ্যাস মধ্য-এসিয়ার অধিবাঁসিগণকে কঠোরক্ষম, চঞ্চল 

এবং অগ্রগমনশীল করিয়া তুলিয়াছিল। চিরচাঞ্চল্য এবং অগ্রগমনশীলতা 

মধ্য-এসিয়ার অধিবাসিগণের জাতীয় চরিত্রের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ । এই 



হিনৃস্থানে তুর ৮৩ 
জাতীয় চরিত্রের বলে বলীয়ান ইউচিগণ, আদি-নিবাসস্থান হইতে বহির্গত 
হইয়া, [ খুট-পূর্বব প্রথম শতাবে ] কুষাণসাত্্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; 
হুণগণ খুধীয় পঞ্চম শতাব্দে পুর্বব-ইউরোপ এবং দক্ষিণ-এসিয় ধ্বস্তবিধ্বস্ত 

করিয়াছিলেন : খুষ্টীয় নবম হইতে পঞ্চদশ শতাব পর্য্যন্ত তুরঙ্কগণ এবং 
[ তাহাদের জ্ঞাতি ] মোগলগণ, অবিরলধারে দলে দলে আনিয়া, ক্রমে 

আরব-সাআজ্য, রোম-সাআজা, চীন-সাম্রাজ্য এবং আরও অনেক প্রাচীন 

রাজ্য এবং প্রাচীন সভ্যত1 বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কি এসিয়ায়, কি 

ইউরোপে, সুসভ্য স্থির-নিবাস কৃষিজীবী জনগণ কখনও মরুভূমির কঠোরকর্মী 
চঞ্চল সন্ভানগণের আঁক্রমণবেগের গতিরোধ করিতে পারে নাই। খুষীয় 

একাদশ শতাবের সূচনা হইতে, যাহাদিগের আক্রমণ-প্রবাহ উত্তরাপথে 

প্রধাবিত হইয়া, ক্রমে হিন্দ্-স্বাধীনতা বিলুপ্ত এবং হিন্দু-সভ্যতা ধ্বংস করিতে 

উদ্যত হইয়াছিল, তাহার তুরঙ্ক-জাতীয়। মুসলমানধন্মাবলম্বী হইলেও, 

জাতীয় চরিত্রের প্রেরণাই তাহাদিগকে ভারত-আক্রমণে ব্রতী করিয়াছিল; 

এবং আদি-নিবাসভূমির কঠোর শিক্ষা তাহাদিগকে শস্য-শ্বামলা ভারতমাতার 

আদরে লালিত পালিত সম্ভানগণের পক্ষে দুর্জয় করিয়া! তুলিয়াছিল। 

উত্তরাপথের একাদশ ও দ্বাদশ শতাবের রাজনীতিক অবস্থা--ঈক্যবিধানক্ষম 

সার্ববভৌম-নৃপতির অভাব, এবং অন্তর্রোহ, আক্রমণকারিগণের পথের প্রকৃত 
বাধা অন্তহিত করিয়। রাখিয়াছিল । 

গজনীর সুলতান মামুদের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই, সেল্জ্বকিয়া-তুরস্কগণ, 
মধ্য-এসিয়া হইতে বিনিগগত হইয়া, মামুদের সাআাজোর পশ্চিমাংশ কাঁড়িয়া 
লইয়া, গজনী-রাজ্যের তুরষ্কগণকে হীনবল এবং তুরঙ্ক-গ্রবাহের প্রত্রবণ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার! পাঞ্জাবের পূর্বদিকে 
অগ্রসর হইবার চেষ্টা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। সুলতান মসুদের সময়, 
আহম্মদ নিয়াল্তিগীন্ কর্তৃক বারাণসী-আক্রমণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
মসুদের উত্তরাধিকারী সুলতান ইব্রাহিম (১০৪৮--১০৯৯ খুষ্টাবব ) সেল্জৃক্- 
সম্রাট্-মালিক শাহের তনয়ার সহিত স্বায় তনয়ের বিবাহ দিয়া, রাজ্যের 
পশ্চিম প্রান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, পুনঃ পুনঃ হিন্স্থান আক্রমণ করিয়া, 
অনেকগুলি স্থান এবং দ্বর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন।* আলাউদ্দিন মসুদের 

সময় ( ১০৯৯--১১১৬ খৃষ্টাব্দ ), “তৃঘাতিগিন্ হিন্দৃস্থানে [ বিধন্মিগণের সহিত ] 
ধর্ম-মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্যু, গঙ্গা পার হইয়াছিলেন ; এবং এমন একস্থান 
পথ্যন্ত গিয়াছিলেন, যেখানে সুলতান মামু্দ ভিন্ন, আর কেহ কখনও সসৈন্তে 
৮15561155 দাও 6৪1587-58177, 0, :105, 10016 4, 



৮৪ শৌড়রাজমাল। 

উপনীত হইতে পারেন নাই।”? সুলতান বহরাম শাহ (১১১৮--১১৫৮ 

খৃষ্টাব্দ ), সেল্জুক-সুলতান সঞ্জয়ের প্রসাদে গজনীর সিংহাসন লাভ 
করিয়াছিলেন, এবং তাহার সময়ে ঘোরের অধিপতি আলাউদ্দীন একবার 

গজনীনগর ভস্মসাং করিয়াছিলেন। তিনিও হিন্বৃস্থানে ধর্শ-মুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে । 1 

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরে, একাদশ শতাবে, পাঞ্জাব এবং গোড়- 
রাঁজোর মধ্যবর্তী ভূভাগের শাসন-ভার যশাহাদিগের হস্তে ন্বাস্ত ছিল, 

তাহাদিগের গজনী-রাজ্যবাসী তুরঙ্কগণের আক্রমণ-বেগ সহা করিবার শক্তি 

ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্ত দ্বাদশ শতার্ধে এক দিকে গজনীরাজ্য যেমন 

নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, অপর দিকে শাকন্তরীর 

( আজমীরের ) চৌহান-রাজগণ এবং কান্তকুক্জের গাহড়বাল-রাজগণ তেমনি 

পবাক্রান্ত হইয়া উত্তিয়াছিলেন। এই সময় যদি চৌহান এবং গাহড়বাল 

মিলিত হইতে পারিতেন, তবে বোধ হয় অনায়াসে উত্তরাপথের সিংহদ্াঁর 

শত্রশূন্য করিতে পারিতেন। কিন্তু, একশত বংসবের মধ্যে কথনও ই*হারা 

সম্মলিত হইয়া শক্রর সম্মুখীন হইবার অবসর পাইয়াছিলেন না; অবশেষে 

মইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী আসিয়া, একে একে উভগ্ন রাজা ধ্বংস করিয়াছিলেন । 

দর্ববল গজনবী-্তুরঙ্কগণও গাহড়বাল এবং চৌহান-রাজগণকে বিশ্রাম 

দিয়াছিলেন না: বহরম শাহ সম্ভবত বারাণস" পধ্্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

কুমারদেবীর সারনাথের শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে-_গাহড়বাল-রাজজ 

গোবিন্দচন্দ্র ( +১১১৪--১৯৫৪+খুফ্টাব্ ) মহাদেব কর্তৃক “দুষ্ট তুরষ্ক- 

সৈশ্যের হস্ত হইতে বারাণসী রক্ষা করিবার জন্য” [বাঁরাণসীং-..১০০০০১১, 

দ্ট-তৃরক্ক-সৃভটাদবিতুং ] নিঘুক্ত হইয়াছিলেন।$ তুরঙ্ক-সৈন্যের হস্ত 

হইতে গোবিন্দচন্দ্র যে বারাণসীর উদ্ধার-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 

সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বারাণসী রক্ষা করিয়াই, তাহার তৃপ্ত 

হওয়া উচিতছিলকি? 

চৌহান-্রাজ বাসলপেব, এবং গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র গাহড়বাল*র'ঞ্জ 
বিক্লয়চন্দ্রকেও, গজনবীন-তুরক্কগণের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল) 

১২২০ সম্বতের [ ১১: খুষ্টাকের ] দিল্লী-শিবালিক স্তম্ত-লিপিতে হইয়াছে__ 

চৌহান-রাজ বাসল্দেব 

 নাগর575: 
1 101৫, 0. 110. 

$ 60181501719 1170108৬০01. 2 0, 324. 



হিনৃস্থানে তুর টি 
“আর্্যাবর্তং যথার্থং পুনরপি কৃতবান্ শ্লেচ্ছ-চিচ্ছেদনাভিঃ1” 

*গ়েচ্ছ নাশ করিয়া, আধ্ধ্যাবর্তের নাম পুনরায় যথার্থ করিয়াছিলেন ।” 
প্রশস্তিকার হয়ত এখানে চৌহানরাজ্য-অর্থে “আধ্যাবর্ভ” শবের ব্যবহার 

করিয়াছেন । কারণ, বীসলদেব বা অন্য কোন হিন্দু-নরপতি কখনও পাঞ্জাব 

আক্রমণ করিয়াছিলেন, গজনবী সুলতানগণের ইতিহাসে এরূপ আভাস 

পাওয়া! যাঁয় না। ১২২৪ সন্বতের [১১৬৮ খুষ্টান্ের ] গাহড়বাল-রাজ 

বিজয়চদ্রের ; কমোলীতে প্রাপ্ত] তাঅশীসনে তিনি 

২. পভুবন-দলন-্হেলাহম্ম্য তম্মীর-নারা- 

নয়নজলদ-ধারা-ধোৌত-ভুলোক-তাপ$”? 

“হেলায় ভুবনদ”'ক্ষম হম্মীরের নারীগণের নয়ন-জলধারা দ্বাতা ভূলোকের 

তাপ-ধোঁতকারী” বলিয়া! ব্লিত ভইয়াছ্ছেন | চ্হম্মীর" এ স্থলে আমীর বা 

গজনবী-সুলতান অর্থে বাবহৃত হইয়াছে! চৌভান বীসলদেব এবং গাহড়বাল 
বিজয়চন্দ্রের সমন গজনবী-সুলতান খুসন শাহ, গজনী হইতে তাঁছিক 

হইয়া আসিয়া, লাহোরে আশ্রয় গ্রতণ কবিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ দ্বরপস্থায় 

গতিত হইয়াও, তিনি তুরাঙ্গের স্বভাবগ'ত অগ্রগমনশীলতা ত্াাগ করিতে 

পারিয়াছিলেন না; সম্ভবত চৌহান এবং গাতডবাল, এই উভয় বাজাই, 

একবার একবার আক্রমণ কবিয়াডিলেন ৷ তুরঙ্ক-যোদ্ধগণ এযাবং গাহড়বাল- 

বাজা জয় কবিতে অসমর্থ হইলেও, তুরন্র-উপনিবেশিকগণ রাজোর নানা 

স্তানে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । গাহডবাল-রাজ চন্দ্রদেবের, মদনচন্দ্রের, 

“গাবিন্দচন্দ্রের এবং বিজয়চন্দ্রের অনেক তাত্রশাসনে “তুরস্ক-দণ্ড” নামক 

বাজকরের উল্লেখ দৃঘট হয় । “তু্ক-দণ্ড” নাম হইতে বুঝিতে পারা যায় 

তুরূঙ্ক-প্রজাগণকে এই বিশেষ কর প্রদান করিতে হইত । 

৯১৬৮ কি ১১৬৯ খুষ্টান্দে, শেষ গজনবী-সুলতান খুসরু-মালিক, লাহোরের 

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ; ১১৭০ খুষ্টান্যে গাহডবাল জয়চ্চন্দ্র 

কান্যকুক্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিজেন ; ১১৭০ হইন্ে ১১৮২ খুষ্টাব্দের 

মধো কোন সময়ে, চৌহান দ্বিতীয় পৃশ্থিরাজ আজমীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত 

হইয়াছিলেন ; এবং ১১৭৩ খুষ্ট্রাবে সুলতান থিয়াসুদ্দীন ঘোরী গজ্নীনগর 

" [10101) /10010081%, ৬০], ১0, 0,215. মনুসংহিতত।র (২1২২ শ্লোকের ) ভাহো 

মেধাতাথ আধ্যাসত্তের এই রূপ অথ লিখিয়াছেন_আধ্যা বর্তৃন্তে যত্র পুনঃ পুনরস্তবন্ত্রীকহা- 
কগ্তাপি ন চিরং যত্র গ্নেচ্ছাঃ স্যাতারী ভবস্তি।” প্রশন্তিকার এইরূপ অর্থে ই এখানে আর্ধাবর্ত- 
শবের ব্যবহার করিয়াছেন । 

1 2018191701)19 1001০8, ৬০1) 1৬ 2. 119. 



৮৬ গোৌড়রাজমালা 

অধিকার করিয়া, অনুজ মইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীকে সুলতান মামুদের 
সিংহাসনে প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন । মহম্মদ-ঘোরী পরাজয়েও পরাঙ্মুখ 

ন] হইয়া, কেমন করিয়! একে একে এই সকল প্রতিদ্বন্্ীকে বিনাশ করিয়া 

হিন্বৃস্থানে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন এখানে নিশ্প্রয়োজন । 

লাহোরের সুলতান, দিল্লী ও আজমীরের চৌহানরাজ এবং কনোজের 

গ্াহড়বালরাজ [সমবেতভাবে না হউক] স্বতন্ত্রভীবে আক্রমণকারীর 

গতিরোধার্থ যথে্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইষ্াদিগের দমনার্থ মহম্মদ 

ঘোরীকে পুনঃ পুনঃ গজনী ত্যাগ করিয়া হিন্দৃস্থানে আসিতে হইয়াছিল। 

কিন্তু শশাঙ্ক, ধর্মপাল, দেবপাল এবং মহীপালের গৌঁড়রাস্ট্র [ একরূপ 

নিব্বিধাদে ] মহম্মদ ঘোরীর একজন দাঁসানুদাসকে রাজপদে বরণ 

করিয়াছিল । 

॥ মহম্মদ-ই-বখতিয়ার | 

মহল্মদ-ই-বখৃতিয়ার নামক খল্জ ব। খিলজি বংশীয় একজন তুরঙ্ক, 

মুইজুদ্দীন মহম্মদের সেনা শ্রেণীতে কর্মের অনুসন্ধানে, গজনী গমন করিয়া- 

ছিলেন। মহম্মদের চেহারা পছন্দসহি না হওয়ায়, সেনাসংগ্রহ-বিভাগের 

প্রধান কর্মচারী তাহাকে একটি অল্প বেতনের কম্ম দিতে চাহিয়াছিলেন । 

মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ার প্রস্তাবিত কর্ম গ্রহণ না করিয়া হিন্বৃস্থানে_দিল্লীতে 

পামন করিলেন । মহম্মদ-ঘোরীর প্রতিনিধি কৃতবুদ্দীন তখন দিল্লশীতে অবস্থান 

করিতেছিলেন । দিল্লীতেও মহম্মদের আকৃতি তাহার মনোমত পদপ্রাপ্তির 

অন্তরায় হইয়া! দাড়াইল। হতাশ হইয়া, মহম্মদ অযোধ্যায় গিয়া, মালিক 

হুসামুদ্দীন আগুল্বকের শরণাগত হইলেন। ভুসামুদ্দীন মহম্মদের 

ক্ষিপ্রকারিতার এবং সাহসের পরিচয় পাইয়া, তাহাকে “ভগবত” এবং 

«“ভিউলি” নামক দুইটি পরগণা জায়গণীর দান করিয়াছিলেন । মহম্মদ-ই- 

বখৃতিয়ারের জায়গীর দক্ষিণ বিহার বা মগধের পশ্চিম সীমা কর্ধমানাশা নদীর 

পশ্চিমে, চুনারগাড়ের নিকটে অরস্থিত ছিল। এখান হইতে মহম্মদ মাঝে 

মাঝে মগধে (বিহারে ) প্রবেশ করিয়া, গ্রাম লুটপাট আরম্ভ করিলেন ; 

এবং লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারা ক্রমশঃ যুদ্ধের অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র, এবং সেনা সংগ্রহ করিতে 

লাগিলেন। তাহার বীরত্বের খাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইলে, হিন্দৃস্থানের যত 

খলজ- ব! খিলজি-বংশীয় তুরস্ক ছিল, তাহারা আসিয়! তাহার সহিত মিলিত 

হইল। সুলতান কুতবুদ্দীন মহম্মদ-ই বখতিয়ারের সৃখ্যাতি শুনিয়া, তাহাকে 

থিলাত পাঠাইয়! দিলেন । প্রোংসাহিত হইয়া, মহম্মদ পুনঃ প্রুনঃ “বিলায়ং 
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বিহার” আক্রমণ করিয়া, অনেক স্থান লুষ্ঠন করিতে লাগিলেন । “এক দো 
সাল” এইরূপ আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলিল। 

| বিহার-বিজয় ॥ 

অবশেষে মহম্মদ বিহার দুর্গ অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। এই 
“কিল্ল-বিহার” পাটন| জেলার অন্তর্গত বর্তমান বিহার মহকুমার প্রধান নগর 

বিহার বলিয়া অনুমিত হয়। মহল্মদ-ই-বখ,ভিয়ার কর্তৃক “বিহার-দুর্গ”, 

এবং তংপর বংসর, “নোদিয়” অধিকারের সময় লইয়া, পগ্ডিতগণের মধ্যে 

মতভেদ আছে। রেভার্টির মতে, মহম্মদ*ই-বখতিয়ার ১১৯৩ খুষ্টানে 

বিহার-ছর্গ অধিকার করিয়াছিলেন ।* ব্লক্ম্যান এই ঘটন1 ১১৯৭ কি ১১৯৮ 

খৃষ্টাবে স্থাপন করিতে চাতেন। ব্লকৃম্যানের অনুমানই সমীচীনতর বোধ 

হয়। “বিহর” এবং “নোদিয়া” অধিকারের বিবরণ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান 

অবলম্বন_মিন্হাভ্দ্পীনের তবকাত্-ই-নাসিরি” নামক পারস্য ভাষায় রচিত 

ইতিহাস গ্রন্থ । 

১১৯৩ খুষ্টাবে, কৃতবুদ্দীন কর্তৃক দিল্লী অধিকারের বংসরে, মিন্হীজুদদীন 
জন্ম গ্রহণ করিয়ছিলেন; এবং সুলতান ইয়াল্তিমিসের এবং তাহার 
ংশধরগণের রাজত্বকালে, প্রথমে গোয়ালিয়রের এবং পরে দিল্লীর প্রধান 

কাজির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১২২ খুষ্টাব্সে প্রধান কাজির পদ ত্যাগ 

করিয়া, মিন্হাজুদীন বাঙ্গলায় আসিক্মাছিলেন ; এবং এখানে দুই বংসরকাল 

অবস্থান করিয়া, দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এই সুযোগেই, মিন্হাজ 
বিহার এবং বাক্ষালার তৎকালীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

“বিহার” এবং “নোদিয়া” অধিকারের ৪৫ বংসর পরে, বিবরণ-সঙ্কলনে ব্রতী 

হইয়া» মিন্হাজবদ্দীন বৃদ্ধ সৈনিক এবং “বিশ্বস্ত লোকের” মুখে যাহা 

শুনিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মিন্হাজদ্দীন যখন 
“তবকাত:” রচনায় গ্রবৃত্ত, তখন অবশ্যই পাশ্চাতা এতিহামিকগণের প্রবত্তিত 

প্রমাণ-পরীক্ষা-রীতি কাহারও জানা ছিল না, এবং তংকালের জনসাধারণের 
ন্যায় মিন্হাজেরও অতিপ্রাকৃত এবং আজগুবি কথায় বিশ্বাস স্থাপনের প্রবৃত্তি 
যথেষ্ট ছিল। উপরস্ত স্বধর্মে অনুরাগ এবং পৌত্লিকতায় অশ্রদ্ধা, মিন্- 
হাজের হ্যায় লেখকগণকে স্বজাতির একান্ত পক্ষপাতী করিয়া! রাখিয়াছিল। 
সৃতরাং মিন্হাজ-বপিত “বিহার” এবং “নোদিয়া”*অধিকারের বিবরণ 
বিশেষ বিচার পূর্বক গ্রহণ করা বর্তব্য। 

* (8৬51055898108 (-1-1৭88111, 406 0. 



৮৮ গৌড়রাজমাল! 

“বিশ্বাী লোকের” এবং এ ঘটনায় লিপ্ত একজন বৃদ্ধ সৈনিকের মুখের 

কথা শুনিয়া, মিন্হাজুদ্দীন বিহার-কিল্পা অধিকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ার যখন “বিহার” আক্রমণ করেন, 

তখন তাহার অনুচরগণের মধ্যে নিজামুদ্দীন এবং সমসামুদ্দীন এই ছুই ভ্রাতা 

ছিল। ১২৪৩ খুষ্টাব্ধে মিন্হাজুদ্দীন যখন “লখ্নাবতী” নগরে অবস্থান 

করিতেছিলেন, তখন সমসামুদ্দীনের সহিত ভাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং 

সমসামুদ্দীনের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তিনি তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। 

বিহ্ার-অধিকার-প্রসঙ্গের সূচনায় মিন্হাজুদ্দীন লিখিয়াছেন,__“বিশ্বাসী 

লোকেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ার, দুই শত বন্মাচ্ছাদিত 

গাত্র অশ্বারোহী লইয়া, বিহারদ্র্গের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছিলেন ; এবং 

হঠাৎ এ স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন।” পরে সমসায়ুদ্দীনের উল্লেখ করিয়া 
লিখিয়াছেন,_ আক্রমণকারিগণ দ্রর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলে, “মহম্মাদ*ই 

বখহভিয়ার সাহসে ভর করিয়া, দ্বারের মধো প্রবেশ করিয়াছলেন। তাহারা 

কিল্লা অধিকার করিয়াছিলেন, এবং বিস্তর দ্রবা লুষঠিত করিয়াছিলেন । এ 
স্বানের অধিকাংশ অধিবাসী ব্রাঙ্গণ ছিলেন, এবং ইন্াদের সকলেরই মস্তক 

মুণ্ডিতছিল। তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছিলেন। এ স্থানে অনেকগুলি 

পুস্তক ছিল' যখন এই সকল পুস্তক মুদলমানগণের নয়নগোচিব হইল, তখন 

উহাদের মন বুঝাইবার জন্য তাহার খতকগুলি হিন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ) 
কিন্তু সমস্ত হিন্দুই নিহত হইয়াছিল। যখন তাহারা [প্রকৃত কথ। ] জানিতে 

পারিলেন, তখন দেখা গেল--*ভামাম হিসার ( দুর্গ ) ও সহব একটা বিদ্যালয়, 

এবং হিন্দী ভাষায় বিদ্যালয়কে ( মাদ্রাসাকে ) "বিতার? বলে ।৯ 

এস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়» মিন্হাজুদ্দান “কিল্লা বিহার” অধিকারের 

প্রকৃত বিবরণ জানিতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাহার বিবরণ 

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য । কিন্তু তিনি যে শ্রেণার লোকের নিকট হইতে বিবরণ 

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদের পর্াযবেক্ষণন্শক্তি যে কত দুর্ববল, তাহার দুইটি 

প্রমাণ পাওয়া! গেল। তাহারা একটি বৌদ্ধ-বিদ্যালয়কে “কিল্লা” বলিয়! ভ্রম 

করিতে সমর্থ হইয়াছিল; এবং অনুসন্ধান করিয়াও, তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে 

পারে নাই রে- মুগ্ডিত-মস্তক বিহারবাসীর ব্রাক্মণ নহে, বৌদ্ধ শ্রমণ। 

মহম্মদ-ইস্বখৃতিয়ার “কিল্লা-বিহার'” লুণ্ঠন করিয়া, বন্থ ধন লাভ 

করিয়াছিলেন । যে বৌদ্ধ-বিহার আক্রমণকারিগণের কিন্পলা! এবং সহর বলিয়া 

৭ 18611518098 1-1-0 88111, 01, 551-552. 
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প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাতে যে বন্থ কালের বু ভক্ত-জনের প্রদত্ত বু অর্থ 

সঞ্চিত থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি? মহম্মদ-ই-বখৃতিয়াঁর এই 

লুষ্টীত দ্রব্য লইয়া, স্পয়ং দিল্লীতে কৃতবুদ্দীন আইবকের নিকট উপস্থিত হ য়া- 

ছিলেন। কুতবুদ্দীন তাতাকে বনু সন্মান করিয়াছিলেন । দিনঠাজ 

লিখিয়াছেন,_মতন্মদ-ই বখতিয়ার দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, “হার 

জয় করিয়াছিলেন [বিহার ফতে করদ ]1” এই «বিহার ফতের” কথটি 

অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে । “বিহার” বলিতে এখন আমর] মাহ 

বুঝি, মিন্হাত্দ্দান সে অর্থে বিহার-শব্দের বাবহার করেন নাই । তিনি 

সুলতান ইয়াল্তি'মসের রাজত্বের বিবরণের শেষে, বিজিত প্রদেয়-সমূহেক যে 

তাশিকা দিয়াছেন, তাহাতে “বিহার” এবং “তিরন্ত” স্বতন্ত্র উল্লিখত 

তইয়াছে। সিন্ভাজের “বিার” দক্ষিণ ব। সাহাবাদঃ বিহার, পাটনা, দয়া, 

মুসের, এবং ভাগলপুর জেলা । মহম্মা-ই-বথতিয়ার তিরনৃত জয় করা দুরে 

থাকুব “কান দিন উহার কোন অংশ আক্রমণও বারয়াছিলেন না। যাহার 

শৈথিল্য বা দর্বলতায়, দক্ষিণ-বিভার মহম্মদ-ইশ্বখ-তিয়ারের হায় সামান্য 

জায়গারদাঁর *$ক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত লুষ্িত এবং অবাধে বিজিত হইতে 
পারিয়াছিল, সেহ “গৌড়েম্থরেম” রাজধানীতে “বিহীর ফতের” কাহিনী ঘোর 

আতঙ্ক উপস্থিত করিয়া, নিবিরোধে বরেন্দ্র এবং রাঢ়দেশ অধিকারের পথ 

পরিষ্কার করিয়া থাঁকৰে। 

মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ারের অভুদয়-কালে, বিনি উত্তরাপথের পূর্ববাংণ্রে 

প্রধান নরপাল বা “গোডেম্বর”  মিন্হাজের ভাষায় “হিন্দের রায়গণের 

পুরুষানুক্রমিন খালিফাস্থানীয়” ] ছিলেন, মিন্হাজৃদ্দীন তাহাকে “রায় 

লখমনিয়া" এবং উহার “দা ব-উল্-মুল্ক” বা রাঁজধানীকে “সহর নোদিয়া” 

নামে উল্লেখ বরিয়াছেন | মিন্হাজ “রায় পিথোরার” [ চৌহান-রাজ পৃর্থী- 

রাজের ] এবং “রায় জয়টাদের” [গাহড়বাল*রাজ জয়চ্ন্দ্রের ] নামোল্লেখ 

মাত্র করিয়াছেন, কিন্ত “রায় লখৃখনিয়ার” জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিতেও 

যত্ু পাইয়াছেন ; তাহার শাসনরীতির সৃখ্যাতি করিয়াছেন ; দানশীলতার জন্য 

তাহাকে “সুলতান করিম কুতবুদ্দীন হাতেমুজ্জমান” বা সেই ঘুগের হাতেম 

কৃতবুদ্দানের সহিত তুলনা করিয়াছেন; এবং উপসংহারে পৌত্তলিক-বিদ্বেষ 
বিস্মৃত হইয়া! আশীর্বাদ করিয়াছেন ;_-“আল্লা [নরকে] তাহার শাস্তির 

লাঘব করুন।”* এই “রায় লখমনিয়া” কে, তদ্ধিষয়ে পণ্ডিত-সমাজে বিস্তর 

* ৪610, 00. 554-556. 986, 99, 148--149. 
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মতভেদ আছে। মিনহাজুদ্দীনের “রায় লখৃমনিয়” গোঁড়াধিপ লঙ্ষ্ণসেনের 
নামের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। মিন্হাজুদ্দীন লখৃমিয়ার যে জীবনী 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহ! তিনি “বিশ্ব্যসী লোকের” উক্তি ( সেফাং-রোয়াং ) 

বলিয়] উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রতির বাহক এই সকল “বিশ্বাসী লোক” 

ধাহাকে ভঙ্জির চক্ষে দেখেন, তাহার জীবনীকে অনেক অলৌকিক ঘটনায় 

সাজাইতে ভাল বাসেন। মিন্হাজুদ্দীন-লিখিত লঙ্ষ্ণসেনের জন্মবৃত্তাস্ত, 

জন্মমাত্র রাজ্যাভিষেক, এবং সুদীর্ঘ-রাজ্যশাসন-কাহিনী “বিশ্বাসী লোকের” 

কল্পনা বলিয়াই মনে হয় । তবে মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের “নোদীয়া” আক্রমণের 

সময় লক্ষ্মণসেন ঠিক অশীতিবর্ষীয় ন1 হউন্, বার্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এ 

কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। 

॥ লক্ষ্মণাবতী ও মোদিয়া ।। 

তাহার পর জিজ্ঞাস্য__“সহর নোদিয়হ” কোন্ খানে ছিল? আরুল্ 

ফজল্ মিন্হাজের “নোদিয়হ্কে"” “নদীয়া” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 

বাঙ্গলায় সংস্কৃত-চর্চার গুরুস্থান নবদ্বীপই যে লখমনিয়ার “নদীয়া” তাহার 

আভাস দিয়াছেন।+ আবুল্ ফজলের মতই এখন সর্বত্র সমাদর লাভ 
করিয়াছে । কিন্ত আবুল্ ফজলের সময়েও, সকলে “নোদ্য়িইগকে “নদীয়া” 

বলিয়া মনে করিত না । 'মুস্তখাবৃ-উং-তওয়ারিখ*শ্গ্রন্থে আবছুল কাদির 
বেদৌনি মিন্হাজের “নোদিয়হ্”কে “নোদায়। বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 11 

সংস্কৃত সাহিত্যে লক্ষ্মণসেনের দুইটি স্বতন্ত্র রাজধানী, “বিজয়পুর' এবং 

লক্ষ্পণাবতীর? উল্লেখ পাওয়া যায়। “পবনদৃতে” ধোয়ী কবি সুন্গ বা 

রাঢদেশের বর্ণনা করিয়া এবং 
«“ভাগীরথ্যাম্তপনতনয় ত্র নিধ্যাতি দেবী (৩৩) 

সেই মুক্তবেণী (ত্রিবেণীর ) উল্লেখ করিয়া, 

“স্ন্ধাবারং বিজয়প্ুরমিত্যুন্নতাং রাজধানী” (৩৬) 

বর্ণন করিয়াছেন। “প্রবন্ধচিস্তামণি”-গ্রন্থে মেরুতুঙ্গ আচাধ্য লিখিয়াছেন 

--“গৌড়দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে--লক্ষ্ষণসেন নামক রাজ]! দীর্ঘকাল রাজত 

করিয়াছিলেন |” মিনহাজ লিখিয়াছেন,$ “মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ার এ 

(রায় লখ্মনিয়ার ) মুলুক সকল ( মমল্কং ) দখল (জবৃত) করিয়৷ সহর 

1 18112168 /১10-1740211, ৬০1, 21, 0148. 

17680 (91611910608, [17010০9), ৬০1. ], 7). 58, 

$ 1২45187202861-98111) 0,569 07160) 0,151. 
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নোদিয়হ্কে “থরাব” করিলেন, এবং যে মৌজা] [ এখন ] লথ প্রাবতী, তাহার 

উপর রাজধানী (দাঁর-উল্-মুল্ক ) স্থাপন করিলেন।” এখানে দেখা যায়_ 

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার যেন লখণাবতী নির্মাণ করিয়াছিলেন । “লখৃণাবতী” 

লক্ষ্মণাবতীর অপত্রংশ । মহম্মদ-ই-বখতিয়ার যে ইচ্ছাপূর্ববক এ স্থানের 

নাম “লক্ষণাবতী” রাখিয়াছিলেন, এমন সম্ভব নহে । এ স্থানের নাম আগেই 

“লক্মণাবতী” ছিল, এবং উহাই লঙ্ষ্মণসেনের অন্যতম রাজধানী ছিল। 

সেনরাজগণের কীন্তিচিহ্ সেখান হইতে এখনও লুপ্ত হয় নাই। কিন্বদস্তী 

অনুসারে, লখ-ণাবতা বা গোঁড়ের ধ্বংসাবশেষের সমীপবর্তী বিশাল সাগরদীঘি 

লক্ষ্াণসেন খোঁদাইয়াছিলেন ; এবং সাগরদীঘির অনতিুর স্থিত একটি প্রাচীন 

দুর্গের ভগ্রাবশেষ এখনও “বল্লালগড়” নামে কথিত হইয়া আসিতেছে । 

লক্ষ্মণসেনের অপর রাজধানী “বিজয়পুর” মিন্হাজুদ্দীন কর্তৃক নোদিয়াহ্” 

নামে অভিহিত হইয়া থাকিতে পারে। “পবনদূতের” প্রকাশক প্রবীণ 

্রত্বতত্ববিদ্ শ্রীমৃত মনোমোহন চক্রবর্তী “নোদিয়াহ্” এবং “নদীয়া” অভিন্ন 

মনে করিয়া, নদীয়াই বিজয়পুর এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্ত 

রাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া সহরের ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 

[ জনশ্রুতি অনুসারে ] কুমার রাজার রাজধানী “কুমারপুরের” নিকটবর্তী 

বিজয় রাজার রাজবাড়ীর ভগ্মাবশেষপূর্ণ “বিজয়নগর”ই পবনদৃতের “বিজয়গুর' 

বলিয়া বোধ হয়। বিজয়সেনের নামানুসারে যে বিজয়প্ুরের নামকরণ 

হইয়াছিল, এ বিষয়ে সংশয় নাই, এবং “বিজয়নগরে” ও জনশ্রুতি অনুসারে 

এক বিজয় রাঁজা ছিল । দানসাগর-মতে বিজয়সেনের প্রাদুর্ভাব-স্থানে 

[বরেক্দ্রেই ] “বিজয়নগর” অবস্থিত, এবং ইহার ৭ মাইল ব্যবধানে বিজয়- 

সেনের শিলালিপির . প্রাপ্তিস্থান “দেবপাড়া” অবস্থিত। দেবপাড়ার 

“পদ্বমসহর” নামক তল্প বিজয়সেনের প্রতিষ্টিত প্রদ্ায়েশ্বরের স্মৃতি এখনও 

জাগ্রত রাখিয়াছে, এবং “পদ্বমসহরের” তীরে একটি বৃহৎ দেবমন্দিরের 

ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং বিজয়নগরকে বিজয়পুর বলিয়া 

গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ হয় । বিজয়নগর লক্ষ্পণাবতীর ভগ্রাবশেষ হইতে 

৪৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ; নদীয়া ১১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত । 

মিনহাজের বর্ণনানুসারে 'লখ্নাঁবতী' হইতে “নোদিয়া” খুব বেশী দূরে অবস্থিত 

ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এবং এই নিমিত্ত বিজয়নগরকেই “নোদিয়াহ্” 

বলিতে প্রবৃত্তি হয় । 

মহম্মদ-ই-বখিয়ার ।কতৃক “কিল্লা*বিহার” অধিকারের বিবরণ সঙ্কলনে 

জী গা জিনলাত্ভলহীল। গার সই বাপিার স্রযং লিপ্প এক ভ্রন লুচ্ধ 



৯২ গৌড়রাজমালা 

সৈনিকের সাক্ষ্য গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন, “নোদিয়াহ্”-অধিকার সম্বন্ধে 
তেমন কোন সাক্ষাং দ্রষ্টার মুখের কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
যান নাই। “নোদিয়াহ”-অধিকারশ্যাপারে তাহার একমাত্র অবলম্বন 

“বিশ্বাসযোগ্য লোকের” উক্তি । এই সকল “বিশ্বাসযোগ্য লোকেরা” 

অর্থাং ১২৪২--১২৪৩ খুষ্টাবের লথ্নাবতীর তুরষ্ক রাজপুরুষগণ, মিন্হাঁজকে 
মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ারের এবং তাহার অনুচরগণের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্ভবত 
খাটি খবরই দিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ারেব 
“নোদিয়াহ্” প্রবেশের পূর্বের এবং তাহার পরোক্ষে নোদিয়ায় যে সকল 

ঘটনা ঘটিগ্লাছিল, তৎসম্বন্ধে ইহাদের প্রদত্ত বিবরণ তত নির্ভরযোগ্য 

বিবেচিত হইতে" পারে না। সুতরাং মিন্হাজুদ্দীনের বণিত মহম্মদ-ই- 
বখতিয়ার কর্তৃক অধিকারের পূর্বের নোদিয়া-বিবরণ বিশেষ বিচার পূর্বক 
গ্রহণ কর! কর্তব্য; এবং মুক্তিবিরুদ্ধ অংশ অমূলক গুজব বলিয়া উপেক্ষণীয়। 
মিন্হাজ লিখিয়াছেন, “যখন মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ার কর্তৃক “বিহার ফতে” 

হওয়ার সংবাদ রায় লখনিয়ার রাজোর “আত্রাফে” পন্থ'ছিল, তখন এক 

দল জ্যোতিষী ব্রান্মণ-রাঁজমন্ত্রী রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল যে, 

প্ুরাকালের ত্রাঙ্গণগণের পুস্তকে লেখা আছে যে, এই দেশ তুরঙ্কগণের হস্তগত 

হইবে; এবং এই শাস্ত্রীয় ভবিষ্ংবাণী সফল হইবার সময়ও আসিয়াছে । 

সুতরাং সকলেরই এ দেশ হইতে পলায়ন করা উচিত। শাস্ত্রে লেখা ছিল, 

আজান্ুলম্বিতবাহু একজন তুরস্ক দেশ অধিকার করিবে । মহম্মদ-ই-বখতিয়ার 

আজানুলম্থিতবান্ছ কি না, দেখিয়া আসিবার জন্য রাজা বিশ্বাসী চর 

পাঠাইলেন ; চরেরা আসিয়া বলিল, মহম্মদ বখতিয়ার যথার্থই জাজানু- 

লম্বিতবানু। যখন এই সংবাদ নোদিয়ায় প্রচারিত হইল, তখম “এই মৌজার” 

ব্রাঙ্মণগণ এবং সাহাগণ (ব্যবসায়ীগণ ) সঙ্কনতে, বঙ্গে, এবং কামরূপে 

(কামরূদে ) চলিয়া গেল । কিন্তু রাজ্য ছাতিয়া যাওয়া রায় নখমনিয়ার 

পছন্দ “মাফিক” হইল না। সুতরাং মিন্হাজের মতে, ধীহার থান্দানকে 

( বংশকে ) হিন্দের “রাইয়ান্্” বা রাজগণ “বুজুর্গ” মনে করিত, এবং হিন্দের 
খলিফা বলিয়া স্বীকার করিত, এবং ধাহার ফরজন্দান্ [ বংশধরগণ ] 

“তবকত-ই-নাসারি” রচনার সময় [ ১২৬০ খুষ্টাব ] পধ্যন্ত বঙ্গের শাসনকর্তা 

ছিল, সেই রায় লখমনিয়া একটি বংসর জনশূন্য নদীয়ায় পড়িয়া রহিলেন ! 
«“দোয়ম সাল ( পরের বংসর ) মহম্মদ-ই বখতিয়ার লঙ্কর প্রন্তত করিয়া, 

বিহার হইতে ধাবিত হইলেন ; এবং সহস] নদীয়া! সহরের নিকট এমন ভাবে 

উপস্থিত হইলেন যে, ৯৮ জনের বেশী সওয়ার (অশ্বারোহী ) তাহার সঙ্গে 
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ছিল না, এবং «“দিগর লঙ্কর” পশ্চাতে আসিতেছিল। যখন মহম্মদ-ই- 

বখতিয়ার সহরের দরজায় পনু"ছিলেন, কাহাকেও আঘাত করিলেন না, 

ধীর, স্থির ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কেহ মনে করিল না ইনি- 

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার ; লোকে অনুমান করিল হয়ত একদল সওদাগর বিক্রয় 

করিবার জন্য ঘোড়া আনিয়াছে | যখন রায় লখমনিয়ার বাড়ীর ( সরাই ) 

দরজায় পন্থছিলেন, তখন তলোয়ার খুলিয়া! হিন্দদিগকে আক্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন । 

“তখন রায় লখৃমনিয়া আহারে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার নিকট 

সঠিক খবর পন্থ“ছিবার পৃর্ব্বেই, মহম্ম-ই-বখৃতিয়ার বাড়ীর ভিতর ঢুকিকা 
পড়িয়াছিলেন । তখন বৃদ্ধ রায় নগ্রপদে বাড়ীর পশ্চান্ভাগ দিয়া বহির হইয়া, 

সঙ্কনাতে ও বঙ্গে প্রস্থান করিলেন । তখায় অল্পকাল পরেই তাহার রাজত্বের 

পরিসমাপ্তি হইয়াছিল 1* 

লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষতায় বাঙ্গাল তুরূক্কের পদানত হইল, ইদানীং 

অনেকেই এ কথা বলিয়া থাঁকেন। কিন্তু মিন্হাজুদ্দীন যাহা লিখিয়া 
গিয়াছেন, তাহার প্রতি অক্ষরও যদি সত্য হয়, তাহা! হইলে লখমনিয়াকে বা 

লক্ষ্মণসেনকে “কাপুরুষ” না বলিয়া, বীরাগ্রগণ্য বলিয়া পূজা করাই 

সঙ্গত। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, সকলে নোদিয়! ছাড়িয়া সুদূর কামরূপে ও 

বক্ষে পলায়ন করিলেন, কিন্ত বৃদ্ধ বীর লখ-মনিয়া! নোদিয়া ছাড়িয়া এক পদও 

নড়িলেন না, একটি জনশূন্য রক্ষিশুন্য রাজধানীতে একটি বৎসর শক্রর 

প্রতীক্ষায় রহিলেন। যখন শক্ত আমিল, তখন যে অপাত্রের হস্তে নগরদ্বার- 

রক্ষার ভার অপিত হইয়াছিল, তাহারা তুরষ্ক সওয়ারগণকে ঘোড়ার 

সওদাগর ভ্রমে বাধা দিল নাঁ। সতত শক্রর প্রতীক্ষাকারী নগরদ্বার-রক্ষকগণ 

সশস্ত্র অশ্বারোহীদিগকে ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে নগর প্রবেশ করিতে দেয়, 

মিন্হাজুদ্দীন ভিন্ন আর কোন এঁতিহাসিক এরূপ অন্তত ঘটনা বর্ণনার অবসর 

পাইয়াছেন বলিয়। মনে হয় না। যখন রাজভবনে প্রবেশ করিয়া, মহম্মদ- 

ই-বখৃতিয়ার হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন খবর পাইয়া, যদি 

রক্ষকহীন অশীতিবর্ষের রাজা সরিয়৷ যাওয়। সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন, তবে 

তাহাকে কাপুরুষ বলা যায় না। 

তথাপি লক্ষণসেনের “নোদিয়” হইতে পলায়ন-কাহিনী প্রকৃত ঘটন 
বলিয়। স্বীকার করা যায় না;_তাহা অজ্ঞ লোকের পরিকল্পিত উপকথা 

পা 5 এ এসপি শশী সি সপ টি উনি তিতর 
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মাত্র। বিশ্বরূপ এবং কেশব নামক লক্ষ্পপসেনের অন্যুন ছুইটি পুত্র ছিল; 
তিনি ষীহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত-পদ যৌবনে প্রধান মন্ত্রিপদ, এবং 
যোবনান্তে যোবনশেষযোগ্য ধর্মাধিকারির পদ প্রদান করিয়াছিলেন, 
ইলা যুধের হ্যায় এরূপ হাতেগড়া অমাত্য ছিল ; এবং তিনি ধাহাঁদিগকে লইয়া 

কাশী হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, এরূপ সৈ্যসামস্তও 
ছিল। মিনহাজ লখমনিয়াকে যেরূপ প্রজারপ্রনকারী এবং দানশীল রাজা 
বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি অনেকের ভক্তিও 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন । সুতরাং, এরূপ নৃপতিকে বার্ধক্যে সকলে দল বীধিয়' 

শক্রর দ্বারা পদদলিত হইবার জন্য “নোদিয়ায়” ফেলিয়া আসিবে, এবং এক 

বংসর পধ্যন্ত তাহার কোন খোজ খবর লইবে না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে । 
অনুমান হয়_যখন “ত্রাঙ্ষণগণ” এবং “ব্যবসায়িগণ*ঠ নোদিয়া ত্যাগ 

করিয়াছিলেন “নোদিয়ার” অধীশ্বরও তখন রাজধানী ত্যাগ করিয়া বঙ্গে 

আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ার কর্তৃক এরূপ নিব্বিবাদে পশ্চিম- 

বরেন্দ্র অধিকারের প্রকৃত"কারণ এই যে,_যখন মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ার কর্তৃক 

মগধ আক্রমণের সংবাদ বিজয়পুরে পনুছিয়াছিল, তখনই হয়ত ভয়াতুর 
মন্তরির্গের উপদেশে লক্ষ্মণসেন ( পুর্বব ) বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন ; এবং তাহার অনতিকাল পরে [তুরঙ্ক নায়কের “দোয়ম 
সালে”, নোদিয়া-আক্রমণের পুর্বে ] পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। 

লক্ষ্মণমেনের বংশধরগণের যে দ্ইখানি তায্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার 

একখনিতে লঙক্ষ্মণসেন-পাদানুধ্যাত বিশ্বরূপসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে; 
এবং আর একখানিতে অপর একটি নাম বিলুপ্ত করিয়া, লক্ষ্মণসেন-পাদানুধ্যাত 
কেশবসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে । ইহাতে মনে হয়-_লক্ষ্মসেনের অভাবে, 

সিংহাসন লইয়া পৃত্গণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল । লক্ষ্পপসেনের 

পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে,__এই ভ্রাতৃবিরোধ-বহিঃ প্রধূমিত হইবার 
সযয়ে,মহম্মদ-ই-বখৃতিয়ার পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকার করিবার অবসর 

পাইয়া থাকিবেন। | 








